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A Thriller Novel 
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প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৬৯ 
এক 


সকাল দশটা ৷ ঢাকা। 

ভাদ্ৰ মাসের সকাল | আকাশ নীল । মাঝ আকাশে একটা প্রমাণ সাইজ সাদা 
মেঘের ভেলা ৷ মৃদুমন্দ বাতাসে অলস গতিতে চলেছে সেটা প্রিয়ার দেশে । কোন 
তাড়া নেই যেন OTA | অখণ্ড অবসর । 

প্রকাণ্ড সাততলা স্টেট ব্যাঙ্ক বিন্ডিউ-এর মাথায় উঠেছে সূর্য। তারই সোনালী 
আলো বিছিয়ে পড়েছে মতিঝিলের লম্বা একটানা রাস্তাটার ওপর | দৈনন্দিন কাজে 
ব্যস্ত-সমস্ত মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা । এখানে অবসর নেই কারও | ছোট বড় 
নানান রকম রঙ-বেরঙের গাড়ি, ট্যাক্সি, বেবী-ট্যাক্সি, রিকশা, মোটর বাইক, বাস, 

ছুটছে প্রাণপণে হয় পুবে, নয় পশ্চিমে | চারদিকে সময় নেই, সময় নেই ভাব। 

র OTST | 

সাদা একটা ফোক্সওয়াগেন ফিফটিন হানড্রেড এসে থামল চারতলা মিৰ্জা 
চেম্বারের সামনে | গাড়ি থেকে বেরিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করল পাকিস্তান 
নীল স্যুট, সাদা শার্ট, লাল সিক্ষের টাই--পায়ে কালো অক্সফোৰ্ড শু। চোখ থেকে 
সানগ্লাসটা খুলে এদিক-ওদিক চাইল সে একবার, তারপর দীর্ঘ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ঢুকে 
পড়ল মির্জা চেম্বারের গেট দিয়ে ! 

দ্রুত পায়ে উঠে এল রানা দোতলায়। প্রথমেই সারি দিয়ে দেয়ালে টাঙানো 
লেটার বক্সগুলোর মধ্যে ‘রানা ACSA” লেখা বাক্সটা খুলল সে। যা আশা করেছিল, 
তাই । আজও চিঠি নেই একটাও | . 

করিডর ধরে বাম দিকে এগিয়ে গিয়ে সবশেষের দরজার সামনে দাড়াল রানা ৷ 
খোলা দরজা, ভারী পর্দা খুলছে | দরজার মাথায় ছোট্ট একটা সাইন বোর্ড 


বানা 
প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরস 

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল রানা ৷ তুমুল বেগে খটাখট খটাখট টাইপ করছিল 
অনীতা গিলবার্ট, রানাকে দেখে চোখে মুখে একটা হতাশ ভঙ্গি ফুটে উঠল ওর। 
ঠোট উল্টে বিরক্তি প্রকাশ করল সে। 

‘ওহ, তুমি। আমি ভেবেছিলাম কোন পার্টি এল বুঝি ৷’ টাইপ করবার সমস্ত 
আধহ লোপ পেল অনীতার। হাত গুটিয়ে নিয়ে আরাম করে বসল সে আবার 
পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে। 

সপ্তাহ দুয়েক হনো ভাড়া নিয়েছে রানা এই অফিস স্যুইট । দুই কামরা বিশিষ্ট 
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এই অফিস স্যুইটের প্রথমটা অফিস সেক্রেটারি শ্ৰীমতী অনীতা গিলবাটের জন্যে 
সুইংডোর ঠেলে আরেকটু এগিয়ে গেলে রানার Obata | একটি খরিদ্দারও পাওয়া 
যায়নি গত দুই সপ্তাহে | তাই উদ্বিগ্ন অনীতা ৷ ব্যস্ততার ভান করে পার্টির শ্রদ্ধা অর্জন 
করবার চেষ্টা তাই ওর। 

“হাসলে যে?' আরে রাত 

'হাসছি তোমার পা দেখে। একটা পার্টিও তোমার হাত থেকে ফস্কাতে 
পারবে বলে মনে হয় AT 

'পার্টি এলে তো ফস্কাবে। একটা পার্টির টিকিও তো দেখতে পেলাম না এই 
চোদ্দ দিন।' বিরক্ত কণ্ঠে বলল অনীতা ৷ 

আফসোস করে লাভ নেই নীতা ৷ এসে যাবে পাৰ্টি ৷ ব্যবসা দাড় করাতে 
গেলে একটু ধৈর্য ধরতেই হয়। এখন যাও, 1৮৮ 
থাকছি, একটু চরে এসো ততক্ষণে কেনা-কাটাগুলোও সেরে ফেলো ৷’ 
চাবিটা এগিয়ে দিল রানা । 

UE চাকা 
ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে হাইহিলের খটখট শব্দ আর টেডি কামিজের পিছনে 
ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গ তুলে । টাইপ রাইটার লাগানো কাগজটার ওপর চোখ 
কারন আধ পৃষ্ঠা ভর্তি লেখা আছে কেবল একই কথা--] Love 

ana 

নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল মাসুদ রানা । 

ছোট্ট ঘর। দশ.ফুট বাই দশ ফুট | মেবেটা সস্তা দামের কার্পেটে ঢাকা ৷ ঘরের 
কোণে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। ওপাশে রানার সুইভেল চেয়ার, আর 
এপাশে ক্রায়েন্টের জন্যে দুটো গদি জঁটা আর্ম চেয়ার | রানার মাথার উপর দেয়ালে 
টাঙানো রয়েছে একটা জাপানী ওয়াল কুক--তাতে লেখা আছে, টাইম ইজ মানি। 
ঘরে ঢুকেই বা ধারের কাচের জানালা দিয়ে নিচের দিকে চাইলে ব্যস্ত সড়কটা 

চোখে পড়ে | আর ডান দিকের দেয়ালে টাঙানো আছে একটা জাপানী পাওয়ার 
টিলার কোম্পানির, ওয়াল ক্যালেন্ডার ৭ নগ্ন যুবতীর সঙ্গে পাওয়ার টিলারের কি 
সম্পর্ক বোঝা মুশকিল, কিন্তু এই ক্যালেন্ডারের শোভাবর্ধন করেছে 
মনোরম ভঙ্গিতে ছয়টি ye ফটোগ্ৰাফ একটা স্টীলের আলমারি রয়েছে ঘরের 
আরেক কোণে। 

ব্যস, আর কোন আসবাব নেই ঘরটায়। 

নিজের চেয়ারে বসে জুতোসুদ্ধ দুই পা তুলে দিল রানা টেবিলের উপর। 
একটা সিনিয়র সার্ভিস ধরিয়ে মনের সুখে টানল কয়েকবার ৷ কিন্তু টেবিলের উপর 
ভাজ করে রাখা পাকিস্তান টাইমসের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল সে 
আচমকা । 

পায়ের শব্দ । কেউ একজন এগিয়ে আসছে করিডর ধরে! ঝট্‌ করে পা নামিয়ে 
নিল রানা টেবিলের ওপর থেকে, একটানে বাম পাশের ড্রয়ার খুলে কিছু কাগজপত্র 
খাম বের করে ছিটিয়ে দিল ডেস্কের ওপর. ক্রিক করে টিপে দিল একটা বোতাম, 
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তারপর কাজের মধ্যে ডুবে গেল গভীর মনোযোগের সঙ্গে । 

খটখট ৷ দরজায় নক করল কেউ ৷ রানার কামরার দরজায় ৷ 

বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল রানার চেহারায়, চোখে, কপালের ভাজে ৷ কাজের 
সময় বাধা পড়লে কে না বিরক্ত হয়! 

“ভেতরে আসুন।' কর্কশ কণ্ঠে ডাকল রানা ৷ মনে মনে ভাবল, অনীতাকে 
বিদায় দিয়ে ভাল করিনি, এসময় ও থাকলে কোম্পানির প্রেস্টিজ একলাফে পঞ্চাশ 
ফুট হাই হয়ে যেত ৷ যাক, এখন আমাকেই পুষিয়ে নিতে হবে। গান্তীর্য আর ব্যস্ততা 


দি 
পরনে, পায়ে পয়েন্টেড ইটালিয়ান শূ, হাতে স্টীল লাইন্ড বীফকেস। মাথার 
মাঝখানে সিথি, জুল্‌ফি কাচা-পাকা, ৮5১৮5 
বোঝা যায় ইনস্যুরেস এজেন্ট | হতাশ হলো রানা | 

“কিছু মনে করবেন না, ও ঘরে কাউকে না দেখে... " মাথা ঝাঁকিয়ে প্রথম 
ঘরটার দিকে ইঙ্গিত করল লোকটা ৷ “আপনার সেক্রেটারি বোধহয়-.." 

‘হ্যা, বাইরে গেছে কাজে। বসূন।' নিরাসক্ত কণ্ঠে অভ্যর্থনা করল রানা | 

চেয়ারের পাশে মেঝেতে দাড় করিয়ে বসল লোকটা ৷ অব্বস্তিতে ফেলে 

ih বিদায় দেবার উদ্দেশে Te aT] দৃষ্টিতে চেয়ে ইল রানা 
ওর 

‘আমার নাম এস.এম. খালেক ৷’ পরিচয় দিল লোকটা । রান্নার ব্যবহার 
সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করল সে। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, “আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার 
মাসুদ রানা ।' 

৷" 

অপেক্ষা করল রানা ছোট উত্তরটা দিয়ে | একগাল ধোয়া ছাড়ল | ভাবল, এবার 
নিশ্চয়ই একটু অস্বস্তিবোধ করবে লোকটা । কিন্তু কিসের অস্বস্তি, নড়েচড়ে 
আরেকটু আয়েশ করে বসল সে। ঘরের চারপাশে দৃষ্টি বুলাল, বেহায়ার মত 
ক্যালেন্ডারটা পর্যবেক্ষণ করল পনেরো সেকেন্ড, তারপর ফিরল রানার দিকে। 

‘ব্যবসা বিশেষ ভাল চলছে বলে তো মনে হচ্ছে না? কি বলেন মিস্টার মাসুদ 
রানা? তেমন সুবিধে হচ্ছে না, তাই না?’ মৃদু মৃদু হাসছে লোকটা ৷ 

‘আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি, মিস্টার খালেক?" সরাসরি প্রশ্ন 
কৰন লীন । মুল গিত কায়দা করে এ লোককে ভাগানো যাবে না 
সিগারেটটা আযাশট্ৰেতে টিপে য় দিয়ে সোজাসুজি চাইল সে লোকটার চোখের 

| 

"আপনার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চাই আমি ' বলল লোকটা ৷ মৃদু হাসিটা 
মিলিয়ে গেছে ওর ঠোট থেকে! 

“আমার সম্পর্কে say বিস্ময় ফুটে উঠল রানার কণ্ঠে ৷ ‘ভণিতা ছেড়ে দয়া 
করে আপনার উদ্দেশ্য এবং বক্তব্য বলে ফেলুন, মিস্টার খালেক । আমি ব্যস্ত আছি. 
কাজ পড়ে আছে-অনেক ৷ 
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‘আপনার কাজ আর একটু বাড়াবার জন্যেই এসোছ আমি! কিন্তু আপনার 
সম্পর্কে কিছু তথ্য না জানলে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না এই কঠিন মিশনের জন্যে 
আপনি ঠিক উপযুক্ত লোক কিনা ৷ মানে--” 

‘মিশন?’ ভুরু জোড়া কুচকে উঠল রানার | তারপর জোর করে ঠোটে একটু 
মাত্র মিশন বা স্পাইং আমার লাইন নয়।” 

“তা ঠিক, তা ঠিক।' একটু যেন বিদ্ৰপের আভাস পাওয়া গেল খালেকের 
কণ্ঠে ৷ ‘এক কাজ করা যাক । আপনি যখন নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবেনই না, তখন 
আমিই বলছি ৷ কোথাও ভুল হলে সংশোধন কবে দেবেন ৷" রানার ভুরু জোড়া 
কুঁচকে উঠতেই চট্‌ করে বলল, ‘আমি আশ্বাস দিচ্ছি, আমার সব কথা শুনলে 
আপনার মুল্যবান সময় অপব্যয় হয়েছে বলে মনে করবেন না আপনি ।' 

দুই হাটুর ওপর ব্রীফকেসটা তুলে নিয়ে খুলে ফেলল সেটা এস.এম. খালেক। 
একটা কাগজ বের করে নিয়ে বন্ধ করে নামিয়ে রাখল সেটা আবার মেঝের ওপর | 
তারপর পড়তে আরম্ভ করল 

“মাসুদ রানা | পিতা-পরলোকগত জাস্টিস ইমতিয়াজ চৌধুরী | জন্ম_ঢাকা, 
১৯৩৬ সালের ৯ এপ্রিল । শিক্ষাগত যোগ্যতা-বি.এ.। অবিবাহিত ৷ পাকিস্তান 
আর্মিতে ঢোকেন ১৯৫৬ সালে, সাতান্ন সালে নিয়ে আসা হয় আর্মি ইন্টেলিজেন্স, 
মেজর.পদে ইস্তফা দিয়ে একষট্টিতে চলে যান পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে। 
পাকিস্তানের হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত দক্ষতা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ 
করেন ছ'মাস আগে পর্যন্ত । কিন্ত অত্যন্ত রগচটা আর একরোখা টাইপের 
লোক বলে ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছেন। টেন্ডেশী ফর ইন্‌- 
সাবোরডিনেশন_ লেখা আছে আপনার সার্ভিস রেকর্ডে ৷’ 

রানার দিকে চেযে মৃদু হাসল এবার লোকটা । 

“তাই একদিন বাধল গোল ৷ আচ্ছা, হঠাৎ পি.সি.আই. ছেড়ে দিলেন কেন, 
মিস্টার মাসুদ রানা? 

“ভাল লাগেনি তাই ৷ একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল... 

আসলে বের করে দেয়া হয়েছে আপনাকে পি.সি.আই. থেকে ৷’ সবজান্তার 
মত মুচকে হাসল সে আবার | “হায়ার অফিসারের সাথে হাতাহাতি করার অপরাধে 
ছাটাই করে দেয়া হয়েছে আপনাকে ৷ কিছুদিন ভবঘুরের মত ঘুরে ফিরে ধর-পাকড় 
করে চাকরি যোগাড় করে ফেললেন আপনি মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ 
সেন্টারে ৷ চীফ সিকিউরিটি অফিসার ৷ রাইট?" | 

থমকে গেছে রানা শান্ত কণ্ঠে বলল, “AST | আমার সম্পর্কে অন্যান্য সব 
তথ্য যোগাড় করা অসম্ভব নয়, কিন্তু শেষের এই খবর তো আপনার জানার কথা 
নয়!' শুধু এস.এম. খালেক কেন. এ খবরটা রিসার্চ সেন্টারের বাইরে দশজনের 
বেশি লোকের পক্ষে জানা এক কথায় অসম্ভব ৷ 

‘জানার কথা নয়, কিন্তু জানি। এরকম আরও অনেক খবরই জানি আমি, 
যেগুলো আমার জানার কথা নয়। যেমন ধরুন, এই খবরটাও আমার জানা আছে 


৮ নীল আতঙ্ক-১ 


যে তিন সপ্তাহ আগে এই গোপন রিসার্চ সেন্টার থেকেও ডিসমিস করা হয়েছে 
আপনাকে ৷ এবং তার কারণটাও অজানা নেই আমার। ওখানকার চীফ সায়েন্টিস্ট 
এবং ডাইরেক্টর জেনারেল ডক্টর শরীফের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্যে চাকরি যায় 
আপনার | রাইট?" 
আর যাই হোক, ৮45 ee 
করবে না, এটুকু বুঝে নিয়েছে রানা ৷ কৌতুক ভরা দুটো চোখ এখন হাসছে রানার 
দিকে চেয়ে! মুখের ভাবেৰ একটুও প্রবর্তন হতে দিল লা বানা AN হয়ে 
গেল ভিতর ভিতর | কথা বলেই চলল লোকটা 
‘চীফ সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে আপনি জানতে পেরেছেন, রোগ জীবাণুর 
হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে রিসার্চ হচ্ছে, এই ভান করে 
সেন্টারে আসলে তৈরি করা হচ্ছে ভয়ঙ্কর সব 
অর্গানিজম, ভাইরাস। যুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান আণবিক শক্তির 
বিরুদ্ধে পাল্টা জবাব হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে এই সব ভাইরাস ওয়ার অফিসের 


পারি এখন আমরা এ মা 

মৃত্যুবরণ করবে, সেটা উপলব্ধি করতে পেরে আপনি আপনার ব্যক্তিগত 
মতামত প্রকাশে কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি এবং তারই ফলে বাধে তুমুল বচসা। এবং 
অই ফলে আজ আপনার এই অবস্থা-পাইডে ডিটেকটিত উইনাউট রেট 


“রাইট! সংগ্রামই জীবন ৷’ বলল রানা মৃদু হেসে | তারপর উঠে এগিয়ে গেল 
দরজার দিকে । চাবি লাগিয়ে দিল দরজায় ৷ চাবিটা পকেটে রেখে ফিরে এসে বসল 
সে তার সুইভেল চেয়ারে | বলল, ‘একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মিস্টার 
খালেক যে কথাটা বেশি বলে ফেলেছেন আপনি ।' রিসার্চ সেন্টার এবং আমার 
58788 


S হাসি খেলে গেল এস.এম. খালেকের মুখে । দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল 

এট আয়েশ করে নড়েচড়ে বসল। 
“অতি নাটকীয় করে তুলছেন আপনি ব্যাপারটা ৷ এর কোন দরকার ছিল না. 
ষ্টার রানা। আপনি কি বোকা মনে করছেন আমাকে? ডু আই লুক লাইক এ 


রি ইয়েস। বাট ইউ কান্ট হেল্প ইট ৷’ WH করে বলে বসল রানা | 

এমন চাচাছোলা উত্তর আশা করেনি লোকটা! একটু থতমত খেয়ে গেল সে 
প্রথমে, তারপর হেসে ফেলে বলল, “রসিকতা করছেন করুন। কিন্তু এইসব খবর 
কি করে জানলাম আর কেনই বা আপনাকে বলছি বুঝতে পারবেন একটু পরেই 
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তার আগে আমার পরিচয় পত্রটায় একটু নজর বুলিয়ে নিন ৷" 

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দিল লোকটা ৷ ব্যাস্থু বন্ড Sw ফিনিশ 
ভিজিটিং কার্ড ৷ মিডিয়াম সাইজ ৷ মাঝখানে একটা মনোগ্রামের নিচে ইংরেজীতে 
লেখা: ওয়ার্ড পিস কাউন্সিল। বাম ধারে নিচে লেখা: এস.এম. খালেক, 
সেক্রেটারি ফর সাউথ ঈস্ট এশিয়া । 

"নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন!" চেয়ারটা একটু টেনে নিয়ে এগিয়ে বসল লোকটা । 
হার বলের গার ভাজ কৰে ৰাখা কার করা 
“ওয়ার্লড পিস কাউন্সিলের নাম প্রায় প্রতিদিনই পেপারে উঠছে আজকাল। 
ধৰ্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সেরা সব লোক এ কাউপিলের মেস্বার। বহু দেশের 
রাষ্ট্রপ্রধান এবং ক্যাবিনেট মিনিস্টাররাও আমাদের দলে | শান্তি চাই আমরা ৷ কেবল 
এই মহাদেশের জন্যে নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্যে | জেনেভায় আমাদের হেড অফিস। 
আমাদের দেশেরও অনেক জ্ঞানী-গুণী, বি রিতা 
এবং উন্নয়নের ব্যাপারে আশাবাদী, তারা আমাদের পিছনে আছেন। বিশেষ করে 
এদেশের অত্যন্ত শক্তিশালী কয়েকজন পিছনে আছেন আমাদের-_নাম বলতে চাই 
at’ কাষ্ঠ হাসি হাসল লোক্‌ষ্টা “এমনকি রিসার্চ সেন্টারের কয়েকজন প্রভাবশালী 
সায়েন্টিন্ও আছেন আমাদের সঙ্গে! | 

OMA কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না AAT | আগের কথাগুলো সত্য হতেও 
পারে নাও পারে, শেষের কথাগুলো... কিন্তু সত্যি যদি না হবে তাহলে এসব তথ্য 
যোগাড় করল কি করে এই লোক? ওয়ার্লড পিস কাউসিল সম্পর্কে অনেক কিছুই 
জানে রানা ৷ আধাগোপনীয় এদের কার্যকলা', এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের 
সম্পর্কের মধ্যে র সৃষ্টি হলে এই সংস্থার সাহায্যে আলোচনা চালানো 
আজকের দুনিয়ায় একটা নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । 

কার্ডটা রানার হাত থেকে ফিরিয়ে নিল এস.এম. খালেক ৷ পকেটে রেখে 
বলল, 'আপনাকে এসব বলার কারণ হচ্ছে আমি আপনাকে জানাতে চাই যে আমি 
নিতান্তই একজন ভদ্রলোক, সর্বস্বীকৃত এবং সম্মানিত একটি সংস্থার পক্ষ থেকে 
আপনার উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতে চাই ৷ শুধু শুধুই গাল-গল্স করতে 
আসিনি আমি ৷” 

"তা বুঝতে পেৱেছি৷' বলল রানা 

"ধন্যবাদ ৷ তাহলে আমার প্রাথমিক কাজ সারা হলো।' সন্তুষ্টচিত্তে 
ব্রীফকেসটা কোলের উপর তুলে নিল খালেক কাগজটচ যত্নের সাথে ওর ভেতর 
রেখে দিয়ে লম্বাটে ধরনের একটা স্টীলের টিউব বের করল এবার ৷ “আমেবিকা, 
ইংল্যান্ড, রাশিয়া--এরা সবাই তৈরি করছে ভাইরাস. এবার এদেশ যোগ 'নয়েছে 
তাদের সঙ্গে; সমস্ত পৃথিবার চোখ এখন এদেশের উপর ৷ সবাই বিস্মিত এবং 
আতঙ্কিত টঙ্গির মাই ক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের অপ্রতিহত অগ্রগতি 
চমকে দিয়েছ সবাইকে কেপে উঠেছে ব্যাল্যাস অভ পাওয়ার | কল্পনা করুন, কী 
চরম অবস্থা! তাই এগিয়ে আসতে হলো ওয়ার্লড পিস কাউপিলকে ৷" 

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে কথাগুলো গুছিয়ে নিল লোকটা. তারপর 
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বলল, ‘এই জার্ম ওয়ারফেয়ার বা ব্যাকটেরিয়োলজিক্যাল. আ্যাসল্টের বিরুদ্ধে 

র কোথাও কোন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেই ৷ সবাই নিজের নিজের ভাইরাস 

চোখ পাকাচ্ছে আর চালাচ্ছে একে অপরের বিরুদ্ধে ৷ কিন্তু মাঝখান 

থেকে কাজ করে বসেছে ড. ই বছর কঠোৰ সাধনার পৰ এই ইরানের 
বিরুদ্ধে টিকা আবিষ্কার করে ফেলেছে। মাই ক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টার 

ইভান আরে বললাম। “নেই” না “ছিল 

ই উচিত কারণ তিনদিন আর থেকে সরানো হয়েছে এই 
সিন ৷ এটাকে কালচাৰ কে বীর সবাইকে ভাইরাসের আক্ৰমণ থেকে 
“রক্ষা করা সম্ভব | ভ্যাকসিন ভর্তি টিউবটা ঠেলে দিল লোকটা টেবিলের 
উপর। গড়িয়ে চলে এল সেটা রানার নাগালের মধ্যে, কিন্তু ধরল না ওটা রানা। 
একটি কথাও বলল না সে। শুধু চেয়ে রইল লোকটার মুখের দিকে । দ্রুত চিন্তা 
চলছে ওর মাথার ভিতর। 

‘এটা নিয়ে জেনেভায় পৌছে দিতে হবে আপনাকে | পাচ হাজার টাকা দেব 
আমরা আপনাকে OFA, কাজ শেষ হলে দেব আরও পাচ হাজার! আহার, 
বাসস্থান ও যাতায়াত খরচা আমরাই বহন করব! বিপজ্জনক মিশন, সন্দেহ নেই ৷ 
কিন্তু আপনার পক্ষে এটা এমন কিছু কঠিন কাজ বলে মনে করি না আমি ৷ আপনার 
সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা করে দেখেছি আমরা, এটা আপনার পক্ষে অতি সহজ 
কাজ।' 

“তাছাড়া জীবাণু যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমার মতামত.” 

হ্যা, হ্যা। আপনাকে মনোনীত করবার আগে আপনার নীতিগত বৈশিষ্ট্যও 
বিবেচনা করে দেখেছি আমরা ৷" একটু যেন অসহিষ্ণু মনে হলো. এস.এম. খালেকের 
কণ্ঠস্বর | ‘সবদিক চিন্তা aca আপনার ওপর এই কাজের ভার দেয়ার সিদ্ধান্ত 
ee eg ee ere 
আপনি। 

ংসা করে শুধু শুধু লজ্জা দেবেন না। এত প্ৰশংসা করলে গৰ্ব হয়ে যাবে 
আবার আমার।’ বলল রানা । 

‘যাক, এবার পরিষ্কার কথায় আসা যাক--কাজটা কি হাতে নিচ্ছেন, মিস্টার 
মাসুদ STAT?” বলল লোকটা রানার চোখে চোখ রেখে। 

‘aT’ 

‘না?’ আতকে উঠল যেন লোকটা | বলল, নিষেধ করছেন? পৃথিবীর মানুষের 
জন্যে আপনার যে অনুভূতি, যে সমবেদনা, সেটা তাহলে ভুয়ো? শুধু শুধুই ঝগড়া 
করছিলেন ডক্টর শরীফের সঙ্গে?' 

‘শুধু শুধু কেন.হবে। তবে দরদাম করবার অধিকার প্রত্যেক ব্যবসায়ীর আছে 
পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর খুঁজে পাননি 
আপনারা-_তাছাড়া অনেক কথা বলে ফেলেছেন আমাকে! কাজেই চাপ দিলে". 
টিবি 

আপনার?' 
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“ঠিক তাই ৷ অন্য কোন আপত্তি নেই ৷' মৃদু হেসে বলল বানা.৷ 

"কত দিতে হবে?’ 

“যেতে বিশ, আসতে বিশ ৷ মোট চন্লিশ হাজার 

‘এটাই কি শেষ কথা?’ 

“জু । শেষ কথা ৷’ 

‘আমাদের যদি দু'একটা কথা বলার থাকে---' 

“তাহলে বাড়ি গিয়ে বলুন আমাকে আর কোন কথা বলা বৃথা ৷ বিজনেস ইজ 
বিজনেস- এর মধ্যে আর অন্য কোন কথা বলার সযোগ নেই ৷’ 
করতে পারছে না যে রানার মত একজন লোক টাকার জন্যে এমন চামার হয়ে 
যেতে পারে | তারপর হঠাৎ একটানে বীফকেসটা আবার তুলে নিল কোলের 
উপর। কয়েক তাড়া পাচশো টাকার নোট বের করল সে ব্রীফকেস থেকে। 
তারপর গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করল, “বিশ হাজার! নিন!’ 

“নেব। কিন্তু আমার হয়ে একটু কষ্ট করে গুনে দিতে হবে নোটগুলো আমার 
চোখের সামনে ।' 

‘আশ্চৰ্য!’ বিরক্ত হলো লোকটা যারপর নাই । ‘পরিষ্কার রা 
দুটো চাকরি থেকে কেন বরখাস্ত করা হয়েছে আপনাকে | স্পষ্ট বুঝতে ৰ 
তাদেৱ,কোন দোষ নেই |’ এক, দুই করে গুনতে BAT করল লোকটা | গোনা 
শেষ করে বলল, ‘হয়েছে? পুরো বি:! হাজার বুঝে পেয়েছেন? খুশি এখন?" 

‘খুব খুশি ৷’ বলল রানা | ডান দিকের ড্রয়ার খুলল টান দিয়ে, নোটগুলো তুলে 
রাখল ওর মধ্যে। ত চু 

ৱীফকেসটা নামিয়ে রাখার জন্যে বু| লোকটা ৷ হঠাৎ কিছু একটা আচ 
Se রত হয়ে গেল ওর দুই চোখ | আতঙ্ক 

<= | 

‘এটাকে পিস্তল বলে।' বলল রানা আলাপী ভঙ্গিতে ৷ ‘এর নাম হচ্ছে 
ওয়ালথার পি.পি.কে. ৷ ম্যাগাজিনে সাতটা এবং চেম্বারে একটা--মোট আটটা গুলি 
আছে এতে ৷ সেফটি ক্যাচ এখন অফ | এটার ক্যালিবার হচ্ছে থারটি টু ৷ এর বুলেট 
আপনার বুকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আপনার পিছনে আপনার যমজ ভাই যদি বসে 
থাকত তাকেও ভেদ করে ওই দেয়ালে গিয়ে লেগে এক ইঞ্চি পুরু প্লাস্টার খসিয়ে 
ফেলবার ক্ষমতা রাখে । কাজেই ধীরে ধীরে হাত দুটো মাথার উপর উঠিয়ে 
ফেলুন ৷’ 


দুই 


ধীরে ধীরে দুই হাত মাথার উপর তুলল এস.এম. খালেক ৷ হা হয়ে গেছে মুখটা ৷ 
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9 ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে রানার হাতে ধরা ওয়ালথারের দিকে । ঢোক 
একবার। 

কিন্তু সামলে নিতেও বেশিক্ষণ সময় লাগল না7 রানা বুঝে নিল লোকটার 
ভিতরের ক্ষমতা ৷ জীবনে বহুবার এরকম অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে লোকটা ৷ এবং 
রানাও জীবনে বহু লোককে এরকম অবস্থার সন্মুখীন করেছে। তাই আরও সাবধান 
হয়ে গেল সে। ক্ষীণ একটা বিদ্ধপের হাসি খেলে গেল লোকটার ঠোটে | লোকটা 
ভয়ঙ্কর | 

“হঠাৎ এরকম আশ্চর্য ব্যবহারের কারণ জানতে পারি£' জিজ্ঞেস করল 
লোকটা । কণ্ঠস্বরে ভয়ের আভাস মাত্র নেই, একটু যেন Sa প্রকাশ পেল। ‘আর 
টাকা নেই আমার কাছে।' 


হয়ে গেছে আপনার গোড়াতেই ৷ আপনার খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে আমি রিসার্চ 
ল্যাবে ছিলাম | কেবল ছিলাম বললে ভুল হবে_ চীফ সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে 
ছিলাম। এবং তার মানে, রিসার্চ ল্যাবের সবকিছু আমার নখদর্পণে ৷’ 


যাক। প্রথমত, রিসার্চ ল্যাবে আজ পর্যস্ত যতগুলো ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে 
তার একটিও আসলে সেখানে নেই। অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি এলাকায় 
ইলেকট্রিফায়েড স্টোর রূমে চব্বিশ ঘণ্টার কড়া প্রহরার মধ্যে রয়েছে সেগুলো | 
তাছাড়া আসলে ভ্যাকসিনের জন্যে কোন দেশের facta মাথা ব্যথা 
নেই- প্রায় সবাই তৈরি করেছে ভ্যাকসিন। কাজেই এই টিউবটা যদি রিসার্চ ল্যাব 
থেকে চুরি করা হয়ে থাকে, এর মধ্যে ভ্যাকসিন নেই | কোন একটা ভাইরাস আছে 
এর মধ্যে ।' পিস্তল ধরা হাতটা স্থির হয়ে আছে। পাথরের মূর্তির মত আড়ষ্ট হয়ে 
গেছে এস.এম. খালেক! মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোটে | 

“দ্বিতীয়ত, আমার ভাল করেই জানা আছে ওয়ার্লড পিস কাউন্সিলের লোক 
হোক আর যেই হোক, রিসার্চ ল্যাব থেকে ভাইরাস সরানো এক কথায় অসম্ভব | 
অতি ধূর্ত লোকের পক্ষেও অসম্ভব প্রতিদিন ছ'টার সময় ল্যাবরেটরি থেকে ডক্টর 
শরীফ যেই বেরিয়ে যান, ওমনি চোদ্দ ঘন্টার জন্যে টাইমক্রুক চালু হয়ে যায়--এর 
আগে আর খুলবে না দরজা | খুলতে হলে যে ওপেনিং কমবিনেশন দরকার তা 
খান। কাজেই যদি ওখান থেকে সত্যি সত্যিই এই ভাইরাস সরানো হয়ে থাকে, 
তাহলে বল প্রয়োগ করে সরানো হয়েছে । কিংবা খুন-খারাপি করে। কাজেই 
ইনভেস্টিগেশন দরকার। ও 
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ৰ 


Dons, সত্যি সত্যিই যদি এদেশের কোন ক্ষমতাশালী লোক, আপনাদের 
পিছনে থাকত তাহলে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করে আমার সাহায্য নেয়ার কোন 
প্রয়োজন ছিল না--ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে এটা নির্বিয়ে চলে যেত জেনেভায় | 

“এবং সবশেষে, আপনার সামান্য একটা ভুলের কথা উল্লেখ করব | সেটা হচ্ছে 
আপনার নামটা । ওয়ার্লড পিস কাউপিলের ঈ্ট পাকিস্তান সেক্রেটারি মিস্টার এস. 
এম. খালেক আমার ব্যক্তিগত বন্ধু । আমরা সবাই মোটা খালেক বলে খেপাই 
ওকে | এই গত পরশুদিনও ক্লাবে তাস খেলেছি আমরা একসাথে! 

ভীতি প্রকাশ পেল না লোকটার চেহারায় । স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে রানার 
চোখের দিকে হাত দুটো তেমনি মাথার ওপর তোলা ৷ শান্ত কণ্ঠে বলল, ‘এবার? 
এবার কি করতে যাচ্ছেন আপনি?’ 

‘স্পেশাল 0-4 বাঞ্চের হাতে তুলে দেব আপনাকে | সেই সাথে আমাদের 
কথাবার্তার একটা টেপও যাবে এই যে বোতামটা দেখছেন, এটা টিপে দিয়েছিলাম 
আমি আপনি ঘরে ঢোকার আগেই | আমাদের সব কথা টেপরেকর্ড হয়ে গেছে। 
বাকি কাজটুকু ওরাই করবে ৷’ 

‘আপনার ব্যাপারে ভুল হয়ে গিয়েছিল আমার, বুঝতে পারছি । আরও অনেক 
সাবধান হওয়া উচিত ছিল আমার । যাক, একটা সমঝোতায় তো আসতে পারি 
আমরা%' 

‘আমাকে কেনা যায় না।' 

‘পঞ্চাশ হাজার দিলে?’ 

‘at’ 

‘এক লাখ দিলে? এক ঘণ্টার মধ্যে যদি এক লাখ টাকা দিই!” 

মৃদু হাসল রানা ৷ বাম হাতে রিসিভারটা তুলে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর 
ঘুরাতে আরম্ভ করল ডায়াল ৷ তিনটে নাম্বার ঘুরাতে না ঘুরাতেই দরজায় টোকা 
পড়ল দুটো ৷ মুহূর্তে মিলিয়ে গেল রানার মুখের হাসি। 

“ওই কোণায় গিয়ে পিছন ফিরে দাড়ান।' হুকুম করল রানা চাপা কণ্ঠে। 
"কোন রকম কৌশল করবার চেষ্টা করলে গুলি করব! সাবধান! 

পিস্তল দিয়ে ইঙ্গিত করল রানা কোণের দিকে | উঠে দাড়াল ওরা দু'জনেই ! 
কিন্ত কোণে গিয়ে দাড়াবার ইচ্ছে দেখা গেল না লোকটার মধ্যে । 

“বাইরের এই ভদ্রলোকটি আমাদের দু'জনেরই পরিচিত বন্ধু । আমার মনে হয় 

“তিন পৰ্যন্ত গুনব। তারপর গুলি করতে বাধা হব। এক.*"" 

fave না করে কোণে গিয়ে দাড়াল লোকটা ৷ দরজার কাছে চলে এল রানা 
একপাশে সরে দাড়িয়ে বলল, “কে?" 

‘Q-4 ব্রাঞ্চ-ইন-চার্জ | আমি কর্নেল শেপ | দরজা খোলো, রানা ৷’ 

‘কর্নেল শেখ!’ অত্যন্ত পরিচিত নাম। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের প্রাক্তন চীফ- 
আডমিনিস্ট্রেটর। বর্তমানে ওই প্রতিষ্ঠানেরই একটি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী শাখা (-4 
বাঞ্চের চীফ ৷ দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো নিয়ে আলাদা ভাবে মাথা ঘামানোর 


A 
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প্রয়োজন পড়ায় বছর দেড়েক হলো এই বিশেষ aie তৈরি করেছেন মেজর 
জেনারেল রাহাত খান এবং SHER কর্নেল শেখের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন এর 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব । রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই কর্নেল শেখ। কণ্ঠন্বরটাও মিলে যাচ্ছে। কিন্তু 
তবুও জাবধানের মার THE কর্নেল শেখের গলার সবর যদি নকল করে থাকে 
লোকটা? “'আইডেন্টিটি কার্ডটা ঠেলে দাও দরজার নিচে দিয়ে।' 

তিন সেকেন্ডের মধ্যেই দরজার এপাশে চলে এল একটা কার্ড | একনজর 
চোখ বুলিয়েই বিনা দ্বিধায় দরজা খুলে দিল রানা ৷ কারণ ও ভাল করেই জানে, এই 
কার্ড নকল হওয়া সম্ভব নয়। 

গদাই লশকরী চালে ঘরে ঢুকল খাকী পোশাক পরিহিত প্রকাও দেহী কর্নেল 
জাফর শেখ। স্বল্পভাষী, প্ত চেহারা, অত্যন্ত করিৎকর্মা মানুষ, চালচলনে 
ধীরস্থির, শুরুগন্তীর | সেন্টারের চীফ সিকিউরিটি অফিসারকে 0-4 বাঞ্চের 
চীফের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করতে হয়। যতক্ষণ সব ঠিক আছে 
ততক্ষণ নাক গলাবে না এরা, কিন্তু আভ্যন্তরীণ কোন রকম গোলযোগ উপস্থিত 
হলে সাথে সাথে রিসার্চ সেন্টারটা চলে যায় 0-4 ৱাঞ্চের কন্ট্রোলে। প্রচুর ক্ষমতা 
দেয়া হয়েছে এই ৱাঞ্চের হাতে ৷ পি.সি.আই. চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান 
ছাড়া আর কারও কাছে কোন কাজের জন্য জবাবদিহি দিতে হয় না 0-4 
TTF | 

“ঠিক আছে, রানা,’ পিস্তলধরা রানার উদ্দেশে বলল কৰ্নেল শেখ ৷ ‘পিস্তলটা 
এবার রেখে দিতে পারো ৷ আর কোন ভয় নেই--পুলিস oT এসেই গেছে।' 

মাথা ATA রানা | “দুঃখিত, শেখ এই পিস্তলের জন্যে লাইসেন্স আমার_ আর 
তোমরা অনধিকার প্রবেশ করেছ আমার অফিস ঘরে।' কোণের দিকে দেখাল রানা 
মাথা ঝাকিয়ে | ‘এই লোকটাকে সার্চ করো তারপর পিস্তল রাখব আমি--তার 
আগে নয়।' ‘ 

ঘরের কোণে পিছন ফিরে দাড়ানো লোকটা ঘুরে দাড়াল এবার ধীরে ধীরে। 
হাত দুটো তোলাই আছে মাথার উপর, কিন্তু মুখে কৌতুকের হাসি । হাসছে 
কর্নেল শেখের দিকে চেয়ে | কর্নেল হাসছে মিটিমিটি । 

“তোমাকে কি সার্চ করবার দরকার আছে, রায়হান?' প্রশ্ন করল শেখ। 

‘না, স্যার। কোন অস্ত্ৰ নেই আমার কাছে। আল্লার কসম। শুধু শুধু সার্চ 
করলে সুড়সুড়ি লাগে, স্যার আমার।' 

একবার হর্নেল শেখ, আর একবার কোণে দাড়ানো এস.এম. খালেক, ওরফে 
রায়হানের দিকে চাইল রানা ৷ তারপর শোলডার হোলস্টারে পুরে রাখল পিস্তলটা। 
বিরক্ত কণ্ঠে বলল, ‘ঠিক আছে । বোঝা গেল এতক্ষণ তামাশা হচ্ছিল । কিন্তু কি 
ব্যাপার, কর্নেল শেখ?" 

“তামাশা নয়, রানা, রুটিন চেক। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার । কতখানি 
জরুরী, একটু একটু পরেই বুঝাতে পারবে। এ হচ্ছে আমাদের ৱাঞ্চের একজন ইনদপেষ্টর, 
অল্প কিছুদিন আগে ফিরেছে ফিরেছে পিণ্ডি থেকে ওর আইডেন্টিটি কার্ড দেখাতে হবে, না 
আমার কথাক যথেষ্ট?’ 
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এই কথার কোন উত্তর দিল না রানা | ডেস্কের ড্ৰয়ার থেকে নোটগুলো বের 
করে আনল সে, তারপর স্টীলের টিউব আর টাকাগুলো রায়হানের দিকে এগিয়ে 
দিয়ে বলল, ‘দূর হয়ে যান এসব নিয়ে। তুমিও, শেখ । আউট ৷ ইয়ার্কি মারবার 
জায়গা এটা নয়, এটা আমার প্রাইভেট 'অফিস। কোন কথা শুনতে চাই না 
আমি--এবার তোমরা এসো ৷" 

বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, রানা, বলল কর্নেল শেখ । 'এতটা উত্তেজিত 

হয়ে ওঠা ঠিক হচ্ছে না সব কথা শুনে... রানাকে তেড়ে উঠতে দেখে চট্‌ করে 
বলল, ‘জাস্ট এ মোমেন্ট। যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে যেতে 
চাই। সাবেরের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলে তুমি । তার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা 
তোমার পবিত্র কর্তব্য ৷’ 

বরফের মত জমে গেল রানা | বোকার মত চেয়ে রইল সে কর্নেল শেখের 
মুখের দিকে! যেন কথাটা ওর এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে 
গেছে-মানে বুঝতে পারেনি TH বেরিয়ে যাবার জন্যে কর্নেল শেখ নড়েচড়ে 
উঠতেই সংবিৎ ফিরে পেল সে | চট্‌ করে ধরে ফেলল ওর হাত। 

“কি বললে! সাবেরের হত্যাকারী! কি বলছ তুমি শেখ!’ 

ঠিকই বলছি রিসার্চ ল্যাবের সিকিউরিটি চীফ সাবের খান। গত রাত 
Cela Se cent Wee ককা র স্টীলের 

দরজায় ঠিক ই, করিডরে। সিকিউরিটি গার্ড প্ট্রেল দিতে গিয়ে... 

৮৮৮৮৮ কা জানালার ৬৭ Na 
সে। ব্যস্ত-সমস্ত মতিঝিলের রাস্তা । দ্রুত চলে যাচ্ছে গাড়িঘোড়া ৷ উজ্জ্বল রোদ 
fare করে উঠছে কোন কোন গাড়ির চকচকে পিঠে ৷ কেউ জানে না. ওরা কেউ 
জানে না, সাবের--রানার অকৃত্রিম বন্ধু সাবের আজ আর নেই | মরে গেছে। মরে 
গেছে সাবের। 


ভয় পেয়েছিল | রানার মনে পড়ল, দা 


হচ্ছিল না কাজটা নিতে ৷ ইনামের আকস্মিক পর সিকিউরিটি t ae 
রানা রানার আকস্মিক পদত্যাগের পর কাজটা হরেন ওকে উপরওয়ালার 
চাপে | কোন ওজর আপত্তি টেকেনি ওর। এখন কোথায় সেই উপরওয়ালা? 


সাবেরের প্রাণবন্ত চেহারাটা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে । তিন বছরের 
মেয়েটাকে কাধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাবের বাড়ির সামনের ACA অফিস থেকে 
বারান্দায় চা হাতে দাড়িয়ে স্বামীর ঢং দেখে মিটিমিটি হাসছে তার 
কোমলম্বভাবা সত্রী--রানাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে হৈ-হৈ করে ডাকল 
সাবের _আয় দোস্ত, আয়.‘ 
হালকা ভাবে হাত রাখল কর্নেল শেখ রানার কাধের ওপর। রানা ও সাবেরের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানা আছে তার। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সেৱ এজেন্ট হিসেবে 
বহু দুঃসাহসিক অভিযানে একসাথে কাজ করেছে ওরা দু'জন। বহুবার প্রাণ 
একে অপরের। 


১৬ নীল আতঙ্ক-১ 


কিছু একটা সাম্বনাবাণী বলতে যাচ্ছিল কর্নেল শেখ, হঠাৎ প্রশ্ন করল রানা, 
কিভাবে মারা গেল সাবের?’ 

‘সেটা জানা যায়নি এখনও | লাশের কাছে যেতে দেয়া হয়নি কাউকে । নিয়ম 
তো জানোই--একবার আ্যালার্ম বেল বাজলে পুরো রিসার্চ ল্যাবরেটরি চলে আসবে 
(স্পেশাল 0-4 ৰাঞ্চের আওতায়। সমস্ত দায়িত্ব এখন আমার | একজন ডাক্তারকেও 
লাশের কাছে যেতে দেয়া হয়নি। কেবল সিনিয়র গার্ড লাশের ছয় ফুটের মধ্যে 
গিয়েছিল_তাও আবার গ্যাস-টাইট স্যুট পরা অবস্থায়। মারা যে গেছে ভাতে 
কোন সন্দেহ নেই, এবং চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে ছট্ফট 


ফিরে এল ওরা টেবিলের কাছে। রানা বসল নিজের চৈয়ারে, সামনের চেয়ারে 
বসল শেখ, ইঙ্গিত পাওয়ার পরও অল্প একটু ইতস্তত করে বাকি চেয়ারটায় বসল 
ইন্সপেক্টর রায়হান। 

‘আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছে গার্ড | স্টালের দরজার জন্যে যে চোদ্দ ঘণ্টার 
টাইম কুক রয়েছে সেটার কাটা পরিবর্তন করা হয়েছে । সন্ধে VOT থেকে সকাল 
আটটা পৰ্যন্ত চালু থাকে টাইম ক্ুক-_কিন্তু কে যেন সেটাকে রাত বারোটা থেকে 
বেলা দুটো পর্যন্ত চালু থাকার ব্যবস্থা করেছে। অর্থাৎ, বেলা দুটোর আগে এক নম্বর 
ল্যাবের দরজা খোলা যাবে AT | অবশ্য ওপেনিং কমবিনেশন জানা থাকলে..." 

হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রানার চোখ | বুঝতে পেরেছে সে 

ইন্দপেষ্টর রায়হানকে আমার কাছে পাঠাবার উজেশ্যটা কি শেখ? এত স্ব 
বানানো গলেই বা কি অৰ্থঃ আর তুমিই বা ঠিক সময় মত এসে উপস্থিত হনে কি 


apg মনে কোরো লা, আর টা দাতা MN Oa থক 
আছে এর | প্রথমত তোমাকেই সন্দেহ আমি হত্যাকারী হিসেবে 

কিলো আবারো কাটি 

“ছাটাই করা হয়েছিল তোমাকে রিসার্চ ল্যাব থেকে | কিন্তু লক্ষ্য রেখেছিলাম 
আমি তোমার SA | তোমার পরবর্তী কার্যকলাপ আবহা ঠেকেছে আমার FICE | 
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হচ্ছ একমাত্র রর লোক, ল্যাবের যার 
BENG হত বাইরের cary, Fe স্যর লট ৰা বায় 
দরজার ওপেনিং কমবিনেশ্নও তোমার জানা | বাইরে থেকে রিসার্চ ল্যাবে ঢোকা 
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'কাজেই তোমার ধাবণা আমিই খুন করেছি সাবেরকে 

‘ধারণা নয়, সন্দেহ। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তাই সন্দেহ ছিল আমার। অত্যন্ত 
দ্রুত কাজ করতে হয়েছে আমাকে | তোমার সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার প্রয়োজন 

, তাই রায়হানকে পাঠাতে হয়েছে এবং তার আগে পাঠাতে হয়েছে দুইজন 
মাইক্রোফোন এক্সপার্টকে; সাতে তোমাদের প্রতিটি লাৰা আছি শুনতে লা 


২- নীল জাতঙ্ক-১ ১৭ 


‘প্রথম কয়েক মিনিট বেশ দিয়েছিলে কিন্তু তুমি আমাকে ৷’ মৃদু হাসল 
কর্নেল শেখ! ‘যাক, সন্দেহ মুক্ত তুমি এখন ৷ কিন্তু কৌশল না করলে এত 
সহজে তোমাকে ক্রিয়ার বলে ধরে EE 

বুঝলাম, বুদ্ধিমান লোক তুমি । কিন্তু এর ফলে হত্যাকারীকে ধরা যাচ্ছে না।' 

‘যাচ্ছে। এবার আমার কারাটা বলছি। এটা হচ্ছে: তুমি যদি হত্যাকারী 

একমাত্ৰ বের করতে পাররে কে 
হত্যাকারী | সাবের মৃত, কাজেই রিসার্চ ব্যাবের সিকিউরিটি সেট-আপ এখন 
একমাত্র তোমারই জানা আছে! কাজেই তোমাকে এ কাজের ভার গ্রহণ করতে 
হবে। তাছাড়া এক নম্বর ল্যাবরেটরির দরজা খোলার কমবিনেশনও জানা আছে 

“কেন? ডক্টর শরীফও জালে ওপেনিং কমবিনেশন।' 

“তোমার সামনে ডক্টর শরীফের প্রসঙ্গ তুলতে দ্বিধা করছিলাম এতক্ষণ, আসলে 
ডক্টর শরীফকে পাওয়া যাচ্ছে না গতকাল সন্ধ্যা পর থেকে | হাওয়ার মত মিলিয়ে 
গেছেন ভদ্রলোক | সোয়া ছয়টার খাতায় সই করে বেরিয়ে গেছেন ল্যাবরেটরি 
ঘেকে, ব্যস, হাওয়া । আর কোন খবরই নেই !’ 

চমকে উঠল রানা খবরটা শুনে। মাথার মধ্যে দ্ৰুত চিন্তা চলতে আরম্ভ করল। 
ভয়ঙ্কর এক অশুভ আশঙ্কায় কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখের চেহারা ৷ 
কথা বলেই চলল কর্নেল শেখ | | 

‘তাহলে আমার সঙ্গে টঙ্গি যাচ্ছ তুমি? কি বলো? তোমার সহযোগিতা নাও 
তে শা ক কা বৰটো মনি গছি টন জামি ত সিমতে গৰা কে 
দিয়ো দেশে।' 

“মঞ্জি এসেটিলিন টীম ৷’ বিস্ময় ফুটে উঠল রানার চোখে । “খেপেছ লাকি তুমি, 
শেখ? 

মানে?’ 

“ধন পাঠিয়েহ?’ 

‘এই ঘন্টা খানেক হলো। কন?" 

“এক্ষুনি নিষেধ কতো । ওই দরজাটা সম্বন্ধে কিছুই জানো ন! তুমি? আশ্চর্য। 
সহ লাকা জার রত যেন eats TIER Cee ধায় 

ন?’ 

“আগে নিষেধ করো তুমি তারপর কারণ ব্যাখ্য। করছি ।” 

রানার কণ্ঠে জরুরী ভাবটা বুঝতে পারল কৰ্নেল শেখ! AE করে তুলে নিল 
La oda প্ৰয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ফিবল রানার দিকে। 

ব্যাপার?’ 

‘য্যাপার আর কিছুই নয়, দরজাটা স্পেশাল স্টীলের তৈরি! কোন এসেটিলিন 
যন্ত্র দিয়েই ওটাকে দুই ঘণ্টার আগে নরম করা যাবে না। কিন্তু আসল অসুবিধাটা 
হচ্ছে এই যে ভয়ঙ্কর এক বিষাক্ত গ্যাস পোরা আছে দরজার ভিতর ৷ এবং কেবল 


১৮ নীল আতঙ্ক-১ 


তাই নয়, এই দরজার ভিতরে একটা ইনসুলেটার-মাউন্টেড প্লেট আছে, ওটা ছোয়া 
মাত্র টু থাউজেন্ড ভোল্টের ছোট্ট একটা শক খাবে ৷’ 
আমি জানতাম না।' বলল কর্নেল শেখ শিউরে উঠে। ‘আমি মনে 


অনিচ্ছাকৃত 


ভাবে কিছু 
বশত কোন একটা শিশি কিংবা কালচার ট্যাঙ্ক ভেঙে গিয়ে থাকতে পারে? ধরা 


বারো ঘণ্টা খোলা বাতাসে না থাকলে এই ভাইরাস অক্সিডাইজড হয় না। তার 
আগে যে-ই এর সংস্পর্শে আসবে সে-ই মারা যাবে। ভেবে দেখোনি একবার 


? 

হা হয়ে গিয়েছে কর্নেল শেখের মুখ | স্পষ্ট আতঙ্ক ফুটে উঠেছে ওর দৃষ্টিতে । 
মাথা নাড়ল সে বোকার মত | ভেবে দেখেনি সে এই সম্ভাবনার কথা | একটু সামলে 
নিয়ে বলল, ‘সেই জন্যেই তোমার সাহায্য আমার এত দরকার, রানা 1” 
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‘আমি বাজি হতে পারি কেবল মাত্র শর্তে ৷ 

? 

বায কাজে AR eis sare Sis হর ae রা 
না |’ 

“ঠিক আছে। নিজের খুশিমত কাজ করবে। যখন যা সাহায্য দরকার, পাবে 
তুমি চাওয়া মাত্ৰ ৷ আর কিছু?” 

“আর একটা ব্যাপার | মনে রেখো, তোমার বা তোমার বসের খাতিরে একাজ 
হাতে নিচ্ছি না আমি। আগে গিয়েছে ইনাম, এবার গেল সাবের। এরা দু'জনই 
আমার SOSH. TH fet | কাজেই যদি নাগাল পাই, আর হত্যাকারীর নাক নকশা 
যদি ঠিক জায়গা মত না পাও তাহলে আমাকে দোষ দিতে পারবে না ।' 


তিন 


অনীতার জন্যে একটা নোট রেখে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে আসছিল ওরা 


নীল আতঙ্ক-১ ১৯ 


তিনজন। দেখল মিশমিশে কালো বেঁটে খাটো একটি লোক দ্ৰুত পায়ে আসছে 
এদিকে ৷ অনীতার কামরার অর্ধেক পর্যন্ত চলে এসেছে। লোকটা যেমন রোগা 
হি বর চমন কারা [চা যা সাচি না মূৰে। CHIEN 

র সারল্য। 

খাকী কোর্তা দেখেই আচম্বিতে বেক কষল লোকটা | তারপর বিন্দুমাত্র 
কালক্ষেপণ না করে OE করে ঘুরে দরজার দিকে হাটতে লাগল সমান গতিতে | 
DAG কলের পুতুলকে যেন ঘুরিয়ে দিয়েছে_-এমনি ভাবে যেন তুলে অন্য 
অফিসে ঢুকে পড়েছিল, বুঝতে পেরে বেরিয়ে যাচ্ছে কোন ভদ্রলোক। 

“কি খবর, গিলটি মিঞা?’ ডাকল রানা ৷ a | 

রানার কণ্ঠস্বর শুনে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল লোকটার । ANTS দাড়াল সে, 
তারপর ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল পিছন দিকে। কর্নেল শেখের খাকী কোর্তাটা 
আবার চোখে পড়তেই দৌড় দেবে কিনা ভাবছিল, এমন সময় কাছে এসে ওর ঘাড়ে 
হাত রাখল রানা ৷ 

‘কি ব্যাপার, গিলটি মিঞা? কখন এলে? আর কথা নেই বার্তা নেই চম্পট 
দেবারই বা চেষ্টা করছ কেন?’ 

ব্যাপার কিচুই নয়, স্যার। এই অল্প কিছুক্ষণ হয় এইচি ৷ ভাবলুম অনেক দিন 
দেখা“সাক্কেত নেই, একটু খোজ লিয়ে যাই | তা এই দারোগা সায়েবকে দেকেই, 
বিশ্বেস করুন, কেমন যেন গুলিয়ে গেল মাতাটা | ধড়ফড় করতে আরাস্বো করলো 
বুকের ভেতর | ভাবলুম, কেটে পড়ি, পরে না হয় এক সোমায়'** 

চিঠি পাওনি তাহলে তুমি?" ৰ 

‘পেইচি ৷ চিটি পেয়েই তো | গতরাতে একটা fA সেভেনটি:--’ চট্‌ করে 
সামলে নিল গিলটি মিঞা ৷ ‘একটা.কাজ ছিলো হাতে, হঠাৎ অনীতা বৌদির চিটি 
গিয়ে উপস্থিত । কাজটা ফেলে রেকেই চলে এলুম।’ 

‘বেশ করেছ। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার । কিন্তু এখন তো বলা 
275 55597 
কাজ আছে কিছু? 

‘কাজ আর কি? কিচু কাজ নেই, স্যার। দিনের বেলা আবার কাজ কি? তা 


ইন টু পে জা 
পরা ওরা তে দ্রুত । আধ 
পরই দূর থেকে দেখতে পাওয়া গেল মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্ম সেন্টারের 


৮৫৬.১১১, ১ 
শুধু তারের বেড়া বললে ভুল হবে। এই বেড়ারও একটু ব্যাখ্যা করা দরকার ৷ 
পনেরো কুট কাঁ কাটা তার, wa হি 

বাকানো যে সবচেয়ে উপরের তারটা সবচেয়ে নিচের তার থেকে চার ফুট 


মাথাটা ভিতর দিকে বাকানো ৷ এই বিশ ফুট এলাকা সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে 

রাতের বেলায় ছেড়ে দেয়া হয় দশটা ট্রেইন্ড্‌ রাড ASS, মওকা মত পেলে মানুষ 

খুন করতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা করবে না এরা । দ্বিতীয় বেড়ার চার ফুট ওপাশে দুটো 
| £ 


সাবধান। কোথাও: বিদ্যুৎ্বাহী তার দ্বারা সংরক্ষিত | আর কয়েকটি সাইনবোর্ডে 

দের ওপর উজ্জ্বল লাল দিয়ে লেখা: অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করা হইবে। 

রা রি ছাড়া আর কারও সাহস হবে না এই আদেশ 
aT | 

'_ ডান দিকে মোড় 'নিয়ে একটা কাকরের রাস্তায় পড়ল মাইক্রোবাস। রাস্তার 

দু'পাশে মাঠ ভর্তি উলুখাগড়া আর কাটা ঝোপ। কোয়ার্টার মাইল গেলে রিসার্চ 

সেন্টারে প্রবেশের একমাত্র গেট | কাঠের পোস্ট দেখে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। 


সেন্টারের ভিতরে। ব্যাচেলার মানুষ; বয়স পয়তাল্লিশ। আজ পর্যন্ত একদিনও এঁকে 
সেন্টার থেকে বাইরে বেরোতে দেখা যায়নি। দিনরাত রিসার্চ নিয়ে ডুবে আছেন. 
1 
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| ভদ্ৰলোক যেমন চিকন তেমনি লম্বা কমপক্ষে সাড়ে ছয় 
ফুট ৷ শরীরের কাঠামোটা প্রকাণ্ড হলেও এক তিল বাড়তি মেদ বা মাংস নেই। 
হাড্ডি সৰ্বস্ব । মনে হয় প্রত্যেকটি হাড় গোনা যাবে বাইরে থেকে। কাধের ওপর 
শরীরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান প্রকাণ্ড মাথা! মাথা ভর্তি ব্যাক ৱাশ করা 
কৌকড়া চুল | চোখ দুটো দেখে মনের ভাব বুঝবার কোন উপায় নেই_ দু'চোখে 
সবুজ PONT লেন্স লাগানো ৷ এই তরুণ বৈজ্ঞানিকের ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় এর 
লা ee ee LO lata 
টি Ubi ali চিনতে না পারলেও এর পরিচয় বুঝে নিতে এক 
না রানার | ভদ্রলোক টঙ্গি থানার ছোট দারোগা । 
“আপনি এখানে কেন?’ সরাসরি প্রশ্ন করল কর্নেল শেখ | ‘আপনাকে ডাকলই 
বা কে, আর গেট দিয়ে ঢুকতেই বা দেয়া হলো কেন?’ 
“আমি ডেকেছি।' বললেন ডক্টর হাসমত | “গত রাতের একটা ঘটনার ব্যাপারে 
এসেছিলেন উনি, আমি দেখতে পেয়ে ভিতরে নিয়ে এসেছি ।' 
জিজ্ঞাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইন কেবল কর্ণেল শেখ, কোন কথা বলল না। গলা 
i ec SUBS ৰ 
আমাকেই বলতে দিন। ‘গত রাতে, এই সাড়ে এগারোটার 
এখানকার গাৰ্ড হাউজ থেকে একটা টেলিফোন পেয়ে লোক পাঠিয়েছিলাম। এরা 


এই দুটো ঘটনার মধ্যে কোন যোগসূত্ৰ আছে।' 

‘বেড়াগুলো কাটা দেখলেন ৷’ বলল রানা | ‘কি করে? বেড়া কাটা তো 
অসম্ভব ব্যাপার ।' 

‘কিন্তু সত্যিই বেড়াগুলো কাটা ৷’ বললেন ডক্টর হাসমত 1 ‘আমি নিজে দেখে 
এসেছি দারোগা সাহেবের সঙ্গে গিয়ে।' 

“কি করে। সারারাত টহল দিচ্ছে পেটেল জীপ, কুকুর আছে, আযালাৰ্ম ওয়্যার 


দেখুন না গিয়ে!’ উত্তেজনা চেপে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছেন ডক্টর 
হাসমত । কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, কেবল তিনিই নন, ডক্টর আবু 
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সুফিয়ানও ঘাবড়ে গেছে ভয়ানক ভাবে, ভয়ও পেয়েছে! 
৷ নিজের কথার খেই ধরল আবার ইয়াকুব আলী, “এ ব্যাপারে 
গেটে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম আমি, এমন সময় ডক্টর হাসমত আমার পরিচয় পেয়ে 


“তাই নাকি?’ করল কর্নেল শেখ ডক্টর হাসমতকে। “স্ট্যান্ডিং অর্ডার 
জানা নেই আপনার? আপনাকে বারবার করে বলে দেয়া হয়নি, যে এই ধরনের 
যে-কোন ইমার্জেনী ব্যাপার ঘটলে হয় সিকিউরিটি চীফ, নয় 0-4 ব্রাঞ্চ ডিল করবে, 
বাইরের কাউকে জানানো চলবে না?’ 

“সাবের খানের মৃত্যুতে. 

টি জোড়া কুচকে গেল কর্নেল শেখের | “আশ্চর্য | এই খবরটাও 

লা হয়ে চাল যে সান গেছে সাবের খান। 
নাকি আগের খবরটা জানা হয়ে গেছে আপনার, মিস্টার ইয়াকুব?' 


হাসমতকে ৷ কণ্ঠস্বটা একটু কঠোর শোনাল। 
‘আর কাউকে বলিনি’ ডাঙায় তোলা মাছের মত অস্থির বোধ করছেন 

বৈজ্ঞানিক ৰামেনায় পড়ে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে একটু | 

যাক, বাচা গেল।' যেন আশ্বস্ত হলো কর্নেল শেখ! ‘কিছু মনে করবেন 
না, ডষ্টর। সিকিউরিটির ব্যাপারে যে কড়াকড়ি নিয়ম আছে, সেটা আমার তৈরি‘ 
নয়। অনেক ওপরতলা থেকে জারি করা হয়েছে এ আদেশ। কাজেই 
সাবধানে কথা বলাই ভাল। ডিপুটি ডাইরেষ্টার হিসেবে আপনার এখন করণীয় আর 
কিছুই নেই ৷ পুরো রিসার্চ সেন্টার এখন আমাদের চার্জে । সাহায্য চাইলে সাহায্য 
করবেন, নিজে থেকে দয়া করে আর কিছু করতে যাবেন না ৷’ 

‘কিন্তু (-ব্লক যখন খোলা হবে, সামনে থাকতে চাই ৷’ 

‘ঠিক আছে, থাকবেন।' নার দিকে ফিরল কর্নেল শেখ | “বারো ঘণ্টার কথা 
বলেছিলে, সেটা তো পার হয়ে গেছে | কন খুলতে চাও?’ 


‘না’ কিছুই করা হয়নি | যেমন ছিল নি রাখা হয়েছে সবকিছু। আমরা 
নিজে থেকে কেউ কিছুই করি না।' 

‘ভিতরে যদি কিছু, মানে, কোন ভাইরাস কনটেইনার ভেঙে গিয়ে থাকে, 
এতক্ষণে অকসিডাইজেশন হয়ে যাবে?’ 
‘মনে হয় না। বন্ধ ঘরে সময় লাগবে অনেক বেশি।" 
কর্নেল শেখের দিকে ফিরুল রানা । 

‘প্রত্যেকটা এয়ার ফিস্ট/-রর ব্যবস্থা আছে। বাতাস বাইরে 
বেরুবার কোন উপায় নেই! বাতাস টেনে নিয়ে যাওয়া হয় একটা এয়ার টাইট 
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,কম্পাৰ্টমেন্টে, সেখান থেকে পরিশোধন করে ফেরত পাঠানো হয়। এই সুইচটা 
অন করে দিলে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ঢুকতে পারব আমরা এক নম্বর ল্যাবে ৷’ 
মাথা ঝাকাল কর্নেল শেখ। Usa সুফিয়ানকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 
টেলিফোন করে সুইচ অন করে দেবার হুকুম দিয়ে দিল সে। কর্নেল শেখ ফিরল 
ইয়াকুব আলীর দিকে | 

“রিসার্চ সেন্টারের ভিতরের কিছু তথ্য জেনে ফেলেছেন আপনি, মিস্টার 
ইয়াকুব, যেগুলো আপনার জানবার কথা নয়। অফিশিয়াল সিক্রেটস ত্যাক্টের গরম 
ত San ae Big + জামাত eae 

স্থ আছে, স্যার।' হাসল হয় | চ ত 
এন দে কাজে নি সাই কে 251 

ডক্টর শরীফ সম্পর্কে কি ইনভেস্টিগেশন করলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা 
ইয়াকুব আলীকে | 

‘গতকাল সোয়া ছয়টার সময় বেরিয়েছেন উনি এখান থেকে। আউট 
রজিস্টারে সই আছে। কিন্তু এখান্কার সমস্ত বেবীট্যাক্সি আর রিকশাওয়ালাকে 
জিজ্ঞেস করেও জানা যায়নি কোন্দিকে গেলেন উনি। ওর বাসায় খবর নিয়েছি, 


চলে গেল ওয়েটিং লাউঞ্জের দিকে। সিনিয়র সিকিউরিটি গার্ড গোলাম রসুল এসে 
ঢুকল ঘরে, Pe re eee eek ees 

বলল না | 
Lang Soe OE oe 

‘আমি না, খোদাবক্স। আমাকে খবর দিতেই গ্যাস স্যুট পরে কাছাকাছি গিয়ে 
দেখে এসেছিলাম একবার লাশটা | তারপর ডক্টর হাসমতকে ফোন করে বন্ধ করে 
দিয়েছি ব্লেক ।’ 

‘ভাল করেছ। কাটা তার দেখেছ তুমি?’ 

‘জি, স্যার। চারজন গাৰ্ড দিয়ে দিয়েছি জায়গাটি পাহারা দেবার জন্যে ।' 

‘গত রাতের সেই নারী ঘটিত ব্যাপারের সঙ্গে এই তার কাটার কোন সম্পর্ক 
আছে বলে মনে হয় তোমার?' 

‘থাকাই স্বাভাবিক । মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করবার জন্যেই এইসব 
লোক পাঠানো হয়েছিল!" 

“মোট কয়জন কাজ করে ০-রকে?' এবার জিজ্ঞেস করল কর্নেল শেখ। 
পয়বটিজন।' 

“তারা সবাই কোথায়? 

‘ওয়েটিং লাউঞ্জে । CAS বন্ধ দেখে চলে যৈতে চেয়েছিল অনেকে, কিন্তু 
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বসিয়ে রাখতে বলে দিয়েছেন ডক্টর হাসমত | বসে আছে সবাই ।” 
‘বেশ ৷ তুমি ইন্সপেক্টর রায়হানকে পৌছে দাও ওখানে | পরিচয় করিয়ে দেবে। 
প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলবেন ইন্সপেক্টর, তার 
করে দাও | আর যে- কাল রাতে ডিউটিতে ছিল তার-কাটা এলাকায়, 
মিনিট পর সেটাকে য় দেবে এখানে জীপের বোকা গার্ডগুলোকেও সঙ্গে 
পাঠিয়ো | আমরা এবার একটু কাটা বেড়াটা দেখতে যাব।' 
রানা, কর্নেল শেখ আর গিলটি মিঞা চলে এল বাইরের কাটা তারের বেড়ার 
কাছে। পরীক্ষা করল কাটা তার! ইঙ্গিত পেয়ে দূরে সরে গেল গার্ড চারজন । 
“কি দিয়ে কাটা হয়েছে তারটা মনে হয়, রানা? করাত না প্রায়ার্স?' 
,_ পৈলাস্‌ দিয়ে কেটেচে।' জবাব দিল গিলটি মিঞা ৷ ‘লোকটা আবার 
বাইয়া_বা হাতে লিয়েছিলো নটা ।’ টি 
অবাক হয়ে গিলটি মিঞার দিকে চাইল কৰ্নেল শেখ । তারপর চাইল রানার 


| 

“ঠিকই বলেছ, গিলটি মিঞা,’ বলল রানা কৰ্নেল শেখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি এড়িয়ে 
গিয়ে। ‘কিন্তু লোকটা তার কাটল, অথচ ডিউটিরত ব্লাড হাউভ দেখতে পেল না 
ওকে." 

“দেকেচে।' এবারও জবাব দিল গিলটি মিঞা । ‘কুত্তা শানা ঠিকই দেকেচে! 
কিন্তু উপায় ছিল না কিচুই লাচার হয়ে এত বড় মারটা হজম করতে হয়েচে 
ব্যাটাকে। 


“তার নানে?’ 

‘সহজ WTA | বড় কায়দামত পেয়েহিল লোকটা কুত্তাটাকে ৷’ 

লোকটার জয়ে এবং কুকুরটার পরাজয়ে আত্তরিক খুশি হয়েছে গিলটি মিঞা! 
সে। 


‘সম্ভব,’ মাথা নাড়ল কর্নেল শেখ॥ “এবং বুঝতে পারছি এটাই সবচেয়ে সহজ 
পাস করা বা বিষাক্ত ডার্ট ছুড়ে মারা, এসব বইয়ের ব্যাপার! অন্ধকার 

য় এর চেয়ে আর সহজ কোন উপায় হতেই পারে না।' আরেকবার বিস্মিত 
দৃষ্টিতে দেখল সে গিলটি মিঞার আপাদমস্তক | 

ভিতরের বেড়া, ওয়ার্নিং সাইরেনের তার এবং ইলেকট্রিক ফেক্স পরীক্ষা করল 
ওরা একে MF f কাটা, কিন্তু ওয়ার্নিং সাইরেনের তার এবং 
ইলেকট্রিক THA অক্ষত রয়েছে ইলেকট্রিক তারগুলোর ওপাশে বারো ফুট লম্বা 
বাশ পড়ে আছে একটা ৷ বোঝা গেল ওয়ার্নিং সাইরেনের চিকন তার দুটো অতি 
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সাবধানে এড়িয়ে গেছে অনুপ্রবেশকারী, আর বাশের সাহায্যে পোল-ভোল্ট দিয়ে 
পার.হয়েছে ইলেকট্রিক CHA | রানা এবং গিলটি মিঞার মধ্যে চোখাচোখি হলো 
একবার কর্নেল শেখের অলক্ষ্যে | পতা oy ডিনেনে 
রওনা হলো ওরা । 

‘তুমি ঘুরে ফিরে রিসার্চ সেন্টারটা দেখে এসো, গিলটি মিঞা ৷ ফিরে এসে 
চন আলী কৰৰ লনি জলে৷ MSS ছে বদর বাগ নিতি 

ঞাকে। 

‘কিন্তুক এটকে দেবে না তো আবার কেউ?’ 

‘আটকালে কৰ্নেল সাহেবের কথা বলবে ৷’ 

৮:1৫ ওরা দু'জন এসে ঢুকল রিসেপশনে। প্রথমেই চোখ 
পড়ল ওদের ওপর | মুখে মাষল পরানো | শিকলটা রয়েছে একজন 
মোটাসোটা প্রহরীর হাতে | ঘরের এককোণে অধোবদনে দাড়িয়ে আছে তিনজন. 
গার্ড। বোঝা গেল এরাই সেই নারীত্রাতা। 

এগিয়ে গিয়ে কুকুরটাকে পরীক্ষা করল রানা। সত্যিই ৷ । মাথার বেশ খানিকটা 
জুড়ে ফোলা আর থলথলে মনে হচ্ছে। হাত দিতেই গো গৌ করে ছটফট আরম্ভ 
করল। গলার কাছে লোমগুলো সরিয়ে ক্ষত-চিহ্ন পাওয়া গেল। গার্ডকে জিজ্ঞেস 
করে জানা গেল রা ea ee তেরে কর 


উঠছে ওর রক্ষকের | সাধারণত এরকম হয় 
ন ক বিলায় দিযে মিলা orm SUR 
রানার চেনা | 


লন বালে লাম ees Se ee ere ae 
ছেঁড়া, শাড়ির আচল লুটাচ্ছে মাটিতে ৷ আমি ড্রাইভ করছিলাম। জীপটা 3 
লাফ দিয়ে নামলাম, অন্যেরাও নেমে এল আমার পিছন পিছন। ওদেরকে নামতে 
বারণ করা উচিত ছিল আমার... 

“তোমার নিজেরও উচিত ছিল জীপ থেকে না নামা ৷’ বাধা দিল কর্নেল শেখ। 
‘যাক, কি উচিত ছিল না ছিল সেটা না শুনিয়ে ঘটনাটা বলো ৷’ 

“দৌড়ে গেলাম আমি মেয়েটার কাছে। হাতে, মুখে কাপড়ে কাদা | ডুকরে. 
কেঁদে উঠল। আমি বললাম--" 


al SARE: 
মুখ চাওয়া চাওয়ি করল ওরা । তারপর দ্বিধাধস্ত কণ্ঠে বলল, ‘মনে হয় না, 
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‘গলার স্বর চিনতে পারবে? আবার যদি শুনতে পাও তোমাদের মধ্যে কেউ 
চিনতে পারবে ওর স্বর?' , 

“না, স্যার। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কথা বলছিল, আবার শুনলে চিনতে পারব বলে 
মনে হয় AT 

‘আচ্ছা, বোঝা গেল।' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল কর্নেল শেখ। ‘গুণ্ডা আক্রমণের 
জঙ্গল থেকে তড়াক করে লাফিয়ে ছুটল একজন রাস্তার দিকে | তোমরাও 
গৰ্দভ মেয়েটাকে রেখে ছুটলে ওর পিছন পিছন। তাই না?’ 

তিনজনই | 


যায়নি ৷’ 
“লোকটা নিশ্চয়ই দৌড়ে'গিয়ে রাস্তার ওপর রাখা একটা গাড়িতে উঠে চম্পট 
দিয়েছে? গাড়ির পিছনে কোন নম্বর ছিল AT | গাড়িটা চেনাও যায়নি।' 


“ভয়ঙ্কর এক পাল্লায় পড়া গেছে। রীতিমত গ্যাং ওয়ার্ক | সবকিছু ঘোলা ঠেকছে 
আমার কাছে, রানা |” 
চুপচাপ সিগারেট টানছে রানা । জবাব দিল না। 
হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল কর্নেল শেখ । কনুই দিয়ে মৃদু ধাক্কা দিল রানার 
পাজরে। “একঘণ্টা পার হয়ে গেছে। এক নম্বর ল্যাব খুলবে না? চলো ।' 
| 


চার 


স্পেশালিস্ট--তারাও এগিয়ে এল ৷ 

‘তালা দিয়ে দেয়ার পর আর কেউ ভেতরে ঢোকেনি তো?’ জিজ্ঞেস করল 

শেখ। 

‘না, স্যার।' জবাব দিল সিকিউরিটি গার্ড ৷ “দু'জন গার্ড দাড় করিয়ে 
দিয়েছিলাম ৷’ 

“মাসুদ রানা সাহেব যে তেন্টিলেশন সুইচ অন করতে বলেছিলেন, তেতরে না 
ঢুকে সেটা অন করা হলো কিভাবে? 

'ডুপ্রিকেট সুইচ আছে, স্যার। ইলেকট্রিক রিপেয়ারের দরকার হলে কিংবা 
মেইনটেন্যান্স চেক করতে হলে যাতে মেইন রকের মধ্যে না ঢুকেও কাজ সারা 
যায় সেজন্যে টারমিনাল, নন রাস লালা নাহ 

paca By 

ঘুম বায় দিকের করিডর ধরে এগোলে প্রায় দুশো গল 
পর তার রর স্টলের দরজা | সারা করিডর জুড়ে কিছুদূর পর পর 
গ্যাস টাইট দরজার ব্যবস্থা | (-র্লকে ঢুকবার বা বেরোবার একটি মাত্র দরজা, 
কাজেই পুরোনো দি হাটতে হলো দের রে আরও হাটা তানের সা 
পড়ল ডান পাশে । কোনটা ফটো-ইলেকট্রিক সেল সিসটেনে খোলে, কোনটা 
আবার, পনেরো ইঞ্চি লম্বা এনবো হ্যান্ডেল দিয়ে খোলে ৷ 

এক নম্বর ল্যাবের সামনে এসে শৌছল ওরা ৷ মাটিতে পড়ে রয়েছে সাবের খান 
উপুড় হয়ে প্রকাণ্ড স্টালের দরজার পাশেই কিন্তু হানিখুশ সেই সাবের বলে 


আসতে চাইছে। দাতে দাত চাপা, তিতা রেডি: 
থেকে যন্ত্রণায় ভয়ঙ্কর কষ্ট পেয়ে নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে তাকে | খানিকটা 
বমি করেছে সাবের মৃত্যুর আগে৷ 
নিচু হয়ে বসে কয়েক সেকেন্ড পরীক্ষা করে উঠে দাড়ালেন VHA হাসমত ৷ 
‘ঠিকই আচ করেছ গোলাম রসুল, সায়ানাইড। হাতের তালুতে একবিন্দু 
রক্তের দাগও আছে। হ্যাভশেক করবার ছলে সায়ানাইড ইনজেক্ট করা হয়েছে ওর 
|" 
রানাও দেখল লাল বিন্দুটা | বলল, ‘একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। 
খুনী সাবেরের অত্যস্ত পরিচিত ! কেবল পরিচিতই নয়, এমন একজন, যাকে এখানে 
দেখে আশ্চর্য হয়নি সে, কথা বলবার আগে বা পরে হ্যাভশেক করতেও 
দ্বিধা, | কাজেই খুনী যেই হোক, সে যে ০-রকের কোন লোক তাতে 
দেহ থাকতে পারে না। যদি তাই না হত তাহলে হক তো বের 
কথা, খুনীর দশ হাতের মধ্যে আসত না সাবের। কাজেই খুব বেশি দূরে খুজতে 
হবে না আমাদের ৷" 
‘হতে পারে,' বলল কৰ্নেল শেখ | ‘আবার নাও হতে পারে। ব্যাপারটাকে যত 
সহজ করে দেখছ অত সহজ নাও হতে পারে। অনেক কিছু সত্য বলে ধরে নিয়ে 
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এই সিদ্ধান্তে আসহ তুমি কে জানে, হয়তো সাবেরকে এখানে খুন করা 
হয়নি_কেউ হয়তো লাশটা ফেলে রেখে গেছে এখানে সবাইকে ভুল পথে চালিত 
করবার জন্যে | অত্যন্ত ধূর্ত লোকের কাজ এটা-অত সহজ তাবে দেখলে--" 
“সহজ ভাবে দেখবার কারণ আছে | অত রাতে যে কোন লোককে এখানে 
দেখলে সাবেরের সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, কেন সন্দেহ করেনি তা বলতে পারব 
না--কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, সাবেরকে এখানেই হত্যা করা 
হয়েছে, আর কোথাও নয়।’ ডক্টর হাসমতের দিকে চাইল রানা । “সায়ানাইভে 


হাতে একটা চারকোণা বাক্স আর অন্য হাতে কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা তারের 
খাচা নিয়ে এসে নামিয়ে রাখল মেঝের ওপর। তারপর বিনা-বাক্য-ব্যয়ে সবার 


খুলব আমি ৷ পাচ মিনিট পরও যদি গিনিপিগটা বেঁচে থাকে তাহলে বোঝা যাবে 


ভোশিয়ারের সাথে পরিচিত হয়েছে সে। ডক্টর আবু সুফিয়ানের কর্মময় অতীতের 


নীল আতঙ্ক-১ ২৯ 


সব কথাই জানা আছে বানার। অত্যন্ত প্রতিভাবান এই মাইক্রোবায়োলজিস্টকে 
শ্রদ্ধা করে না এমন লোক রিসার্চ সেন্টারে খুব কমই আছে। আমেরিকার ফোর্ট 
ডেট্রিকে গবেষণা করছিল, এবং অত্যন্ত সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিল ডক্টর আবু 
সুফিয়ান__কিন্তু যেইমাত্র ডক্টর শরীফের ডাক পেয়েছে ওমনি রিজাইন দিয়ে চলে 
এসেছে দেশে। 

অবশ্য এজন্যে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল আমেরিকান সরকারকে | এ 
বৈজ্ঞানিক যদি বিচলিত বোধ করে থাকে তাহলে এর পিছনে নিশ্চয়ই 
উপযুক্ত কারণ আছে। 

“কেন? ভিতরে যেতে নিষেধ করছেন কেন?' ঝট্‌ করে ফিরে জিজ্ঞেস করল 
কর্নেল শেখ | “আপনার এই অনুরোধের পিছনে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে?' 

‘আছে ৷’ উত্তর দিলেন ডষ্টর হাসমত অত্যন্ত গম্ভীর তার মুখ! চোখ দুটো ভীত 
চঞ্চল। ‘এক নম্বর ল্যাবের রিসার্চ সম্পর্কে ডক্টর সুফিয়ানের চেয়ে বেশি আর কেউ 
জানে AL কিছুক্ষণ আগে উনি সবকিছু বলেছেন আমাকে! আমি স্বীকার করতে 
বাধ্য হচ্ছি, সব শুনে আমিও ভয় পেয়ে গেছি । আমিও ওর সাথে এ ব্যাপারে 
একমত ৷’ হাস্বার চেষ্টা করলেন ডক্টর হাসমত, কিন্তু হাসি ফুটল না, মুখ বিকৃত 
হলো মাত্র। ‘ওঁর মতে এখন ভিতরে ঢোকা উচিত তো নয়ই, যদি সম্ভব হয়, এক 
নশ্বর ল্মাবরেটরির চারদিকে পাচ ফুট চওড়া কংক্রিট ওয়াল তুলে চিরতরে এটাকে 
কবর দিয়ে দেয়া উচিত ৷" 

রু কুচকে মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি কথা শুনল কর্নেল শেখ। গন্ভীর হয়ে চিন্তা 
করল ot | তারপর ডক্টর সুফিয়ানের দিকে ফিরে বলল, “অর্থাৎ আপনি চান না 
যে এক নম্বর ল্যাবের দরজা খোলা হোক | এতে আপনার ওপর আমাদের সন্দেহ 
গিয়ে পড়তে পারে-_একথাটা ভেবে দেখেছেন?’ 

“এসব রসিকতায় হাসি আসছে না আমার। তাছাড়া এসব কথা আমার 
ভাববার কোন প্রয়োজন নেই, কর্নেল জাফর শেখ। এসব ভাববেন আপনারা ৷ 
আমি সাবধান করছি, এর সঙ্গে কেবল মিস্টার রানারই নয়, আমার-আপনার-সবার 
নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত আছে 1’ 

“কি রকম?’ 

‘যদি শুনতে চান তাহলে আসুন, ওই ঘরে গিয়ে আলাপ করা যেতে পারে। 
বর 5 এখানে,’ টক হা bale Bais 
চেয়েই চোখ ফিরিয়ে র সুফিয়ান, এই ধরনের দৃশ্যের সঙ্গে খুব 
পরিচিত নই আমি। af...’ = 

‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। চলুন ও ঘরে।' ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত স্পেশালিস্ট দু'জনের 


সঙ্গে ৷’ - 

পাশেই একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল সবাই ৷ দরজা বন্ধ করে দিল ডক্টর সুফিয়ান | 
‘আপনাদের ১41৮ 
সংক্ষেপে সারব আমি সব কথা ৷’ একটা সিগারেট ধরাল ডক্টর আবু সুফিয়ান এবং 
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সেই ফাকে গুছিয়ে নিল কথাগুলো মনে মনে। “আজকের এই পারমাণবিক 
পৃথিবীর প্ৰত্যেকটি মানুৰ সু হয়ে দিন শুনছে থারমোনিউকিয়ার হলোকাসটর 
জন্যে--যেদিন এই সবুজ পৃথিবী আর বুদ্ধিমান মানবজাতি লুপ্ত হয়ে যাবে চিরতরে ।' 
বার কয়েক ছোট টান দিল সে সিগারেটটায়। “কিন্তু আমার মনে সে ভয় 
কা আমি জানি আণবিক যুদ্ধ ঘটবে TH | পরে লা। 
পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিবর্গ একে অন্যকে নানান তাবে | মিসাইল ফিট করে 
রাখা আছে কেবল একটি বোতাম টেপার অপেক্ষা। কিন্তু আসলে কারও 
মনোযোগ আজ আর এসবের মধ্যে নেই ৷ মিসাইলের কথা চিন্তা করতেও ভুলে 
গেছে আজ ওরা। কপাল কুঁচকে চিন্তা করছে ওরা আমাদের 
০৮১৮551১2৬০ 
ভাবছে সবাই, আর মাথার চুল ছিড়ছে।’ দুটো টোকা দিল আবু সুফিয়ান বামদিকের 
দেয়ালে। ‘এই দেয়ালের ওপাশে আছে এক চরম অস্ত্র । বিশ্ব শান্তি এখন নির্ভর 
করছে এই অস্ত্রের ওপর | গোটা 97০79 
টি হত 

অপ্রকৃতিস্থ জা eae ন দিল সে সিগারেটে, 
তারপর মাটিতে ফেলে পা দিয়ে চেপে আগুনটা নিভিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ধরাল 
আরেকটা সিগারেট | ‘কথাগুলো অতিনাটকীয় মনে হচ্ছে, তাই না? বাস্তব 
চিরকালই নাটককে ছাড়িয়ে যায়। কাজেই মনোযোগ দিয়ে শুনুন। অত্যন্ত গোপনীয় 
এক তথ্য জানতে পারবেন আপনারা এক্ষুণি। ডক্টর হাসমত এবং মিস্টার মাসুদ রানা 
অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু কিছু আগে থেকেই জানেন, তবু আরও একবার ব্যাপারটার 
৪০৮০ করব আমি ওদের। 

‘আমাদের এই বিসার্চ সেন্ট।রে আমরা চল্লিশ রকমের প্লেগ জার্ম ডেভেলপ 
করেছি। এর মধ্যে থেকে দুটোর কথা বলব আমি। একটা হচ্ছে বটুলিনাস টক্সিন। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ই তৈরি হয়েছিল এটা পাশ্চাত্য দেশে এখন আরও অনেক 
রিফাইন করা হয়েছে। এখন এটা এমন এক পর্যায়ে গেছে এবং এমন এক ভয়ঙ্কর 
অস্ত্র হয়ে দাড়িয়েছে খে হাইড্রোজেন বোমা এখন এর কাছে নস্যি। মাত্র ছয় আউন্স 
বঢুলিনাস টক্সিন যদি সমান পরিমাণে ছড়িয়ে দেয়া হয় সারা পৃথিবীতে, তাহলে আজ 
বারো ঘন্টার মধ্যে এই A থেকে মুছে যাবে মানুষের নাম | একজনও থাকবে না! 
কল্পনা করতে পারেন?’ ঘাম দেখা ডক্টর সুফিয়ানের কপালে, নাকে আর 
এ lice aal of ‘এল্টা এরোপ্লেল দিন, আর মাত্র এক চিম্টি 

লনাস পাউডার দিন আমাকে | ঢাকা নগরীর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দেব আমি 
আজ সন্ধ্যার মধ্যে । যুদ্ধের জন্যে এমন অস্ত্র আর হয় না। বারো ঘণ্টা খোলা 


বাতাসে থাকলেই হয়ে যায় এই টক্সিন আর কোন ক্ষতির সম্ভাবনা 
থাকে না। এইটার ডি দেয়ার ঠিক বারো ফট পর নিরেট গায়ে দয 
যায় আক্রান্ত দেশে ৷ একটি বুলেটও ক্ষয় হবে না কোন পক্ষের | একটি মানুষও 


থাকবে AT | একজনও না!’ 
পকেট থেকে কম্পিত হাতে আবার সিগারেট বের করল ডক্টর সুফিয়ান। 
নীল আতঙ্ক-১ ৩১ 


হাতের কম্পন গোপন করবার চেষ্টা করল না সে। খুব সম্ভব লক্ষও করেনি সে যে 
তার মনের মধ্যেকার আতঙ্ক প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে সবার সামনে | 
কর্নেল শেখ। কণ্ঠস্বরটা একটু অস্বাভাবিক লাগল রানার কানে। তবে কি ভয় 
পেয়েছে কর্নেল শেখও? 
“এটা আমাদের সেই চরম অস্ত্র নয়, কর্নেল শেখ। ঝটুলিনাস টক্সিন কেবল 
রাশিয়া, আমেরিকা 


ইউরালে গবেষণা করছে রাশিয়া, টরন্টোতে ক্যানাডা, ফোর্ট ডেট্রিকে আমেরিকা, 
গ্যাসগোতে ইংল্যান্ড, প্যারিসে হ্রান্স_ প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে সবাই। 
বটুলিনাস টক্সিন সবাই তৈরি করেছে--কিন্তু আমরা তৈরি করেছি | এর 
চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু হতে ALAA | কালকূট হচ্ছে পৃথিবীর চরম অস্ত্র । এরই জন্যে 
পৃথিবীর সবার সদাসতর্ক দৃষ্টি এখন এদের ওপর ।' 
“ওই আগের টক্সিনের চেয়েও ভয়ঙ্কর এটা? শুল্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কর্নেল 
শেখ | “আগেরটাই যথেষ্ট ছিল না?’ 
টক্সিনের কয়েকটা অসুবিধা আছে। সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার 
করে কথা বলছি। এই টক্সিন সংক্রামক নয়। হয় নাক দিয়ে নয় মুখ দিয়ে প্রবেশ 
বহ বক মান থেকে বেঁচে 
যাওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া বেশির ভাগ বটুলিনাসের বিরুদ্ধেই টিকা আবিষ্কার হয়ে 
গেছে। কিন্তু এই নতুন ভাইরাস--কালকৃটের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন 
বাজ নেই । দাবানলে মত সংক্রামক এই ভাইরান। গুজবের মত দ্রুত এর বিস্তৃতি 
‘পোলিও ভাইরাস বা ইনফ্যান্টাইল প্যারালিসিস থেকে তৈরি করা হয়েছে 
[এৰ ক্ষমতা বাড়িয়ে দৈয়া হয়েছে বিশ লক্ষ ঘুণ বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় সে 
সব ব্যাখ্যা এখন না করলেও চলবে, বুঝবেনও না। কিন্তু যেটা সহজেই 
পাবেনা হচ্ছে কালকের ক্ষয় নেই ৷ HC কোন টিকা তো নেই 
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হয় না। আমরা জানতাম প্রতিকূল পরিবেশে একমাসের বেশি কোন ভাইরাস বাচে 
না, কিন্ত এখন দেখতে পাচ্ছি, কালকূটের আয়ু অনিৰ্দিষ্টকাল | সৃষ্টি করেছি, কিন্তু 
মারতে পারছ না আমরা এটাকে ৷৷ 


না কোন টিকা তৰ কে শেথকে aie দিয়ে বলে উঠন ডর 
আবিষ্কারের আশাও ত্যাগ করেছি আমরা | কয়েকদিন আগে 
ত ড্ৰ শরীক মনে করেছিলেন কালকৃটের আবিষ্কার করে ফেলেছেন। 
কিন্তু পরে দেখা গেল সেটা ভুল। কোন রা 
ee 
কালকৃট করজে'। বৰ্তমান প্রয়োজন আমরা 
ik পাতিল রেপ lit Bil হতে কব ১১1 
আমরা নির্দিষ্ট আয়ুর কালকূট তৈরি করতে পারব, এবং অক্সিডাইজেশনে 
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করতে পারব, তখন এটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এবং সেদিন 
পৃথিবীর "অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে এই দেশ! এ অস্ত্রের কাছে 
আণবিক অস্ত্র কিছুই নয়। যত পচণ্ড ভাবেই আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হোক না 
কেন, কিছু লোক রক্ষা পাবেই ৷ হিসেব করে দেখা গেছে. রাশিয়ান সমস্ত আণবিক 
অস্ত্র যদি একসাথে প্রয়োগ করা হয় আমেরিকার ওপর, তাহলে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে 
মাত্র সাত কোটি লোক । তার বেশি নয়। পরে অৱশ্য র্যাডিয়েশনের জন্যে মারা 
যাৰে আরও এক-আধ কোটি ৷ কিন্তু প্রায় অর্ধেক লোক বেচে যাচ্ছে। কয়েক 
জেনারেশনের মধ্যে আবার নিজের পায়ে দাড়িয়ে যাচ্ছে ওরা ৷ কিন্তু কালকুট দিয়ে 
যদি আক্রমণ করা হয় তাহলে কোনদিন আর নিজের পায়ে দাড়াতে হবে না 
কাউকে | কারণ দাড়াবার জন্যে একটি লোকও অবশিষ্ট থাকবে না।' 

‘যত দিন তৈরি না হচ্ছে?' ঢোক গিলল কর্নেল শেখ ৷ "মানে, যতদিন অল্প 
আয়ুর কালকূট আবিষ্কার না হচ্ছে ততদিন?' গলাটা ভেঙে এল শেষের দিকে! জয় 
পেয়েছে সে। 

“ততদিন?' মাথা নিচু করে মেঝের দিকে চাইল ডক্টর আবু সুফিয়ান। তারপর 
হঠাৎ মাথাটা সোজা করে বলল, ‘একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কালকূট 
তৈরি হয়েছে অত্যন্ত রিফাইন্ড পাউডারের আকারে | গাঢ় নীল এর রং ৷ মনে করুন 


ফলে কি ঘটবে জানেন? রিসার্চ সেন্টারের প্রত্যেকটি লোক মারা যাবে এক ঘণ্টার 
মধ্যে, ACH নাগাদ সারা টঙ্গির প্রত্যেকটা লোক মারা যাবে, কাল সকালে ঘুম 
থেকে কেউ উঠবে না ঢাকায়, এক সপ্তাহের মধ্যে গোরস্থান হয়ে যাবে পুরো. 
ইন্দো-পাকিস্তান। সবাই মারা যাবে__ ওয়ান WTS অল। মহামারী প্লেগ এর কাছে 
কিছুই at পনেরো দিনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যাবে সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ৷ 
এর আগেই জাহাজ, উড়োজাহাজ, পাখ-পাখালী, মাছ আর সামূদ্রিক জীবজন্তর 
সাহায্যে রওনা হয়ে গেছে কালকূট অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার উদ্দেশে | এক. 
মাসের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে কালকূট ৷ বড় জোর দু'মাস। 

“ভেবে দেখুন, কর্নেল, একটু ভাল করে ভেবে দেখুন। মানুষের কল্পনা 
শক্তিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে না? এই গ্রহের প্রত্যেকটি প্রাণী মারা যাচ্ছে। কেন? কারণ 
আমি একটা লবণের চামচ উপুড় করেছিলাম | কোন পথ নেই- এই অবধারিত 
মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ নেই ৷ কালকৃটকে আটকাবার ক্ষমতা 
নেই কারও | আজ হোক, কাল হোক; পৃথিবীর সবখানেই পৌছবে গিয়ে 
কালকৃট--হাওয়ায় ভেসে, সমুদ্রের স্রোতে ভেসে | কল্পনা করুন একবার, আজ 
থেকে দু'মাস পরের র কথা কল্পনা করে দেখুন।' চাপা কণ্ঠে ফিসফিস করে 
বলল ডক্টর সুফিয়ান, ‘শান্ত, স্তব্ধ, মৃত এক গ্রহ ! নাম তার পৃথিবী ৷’ 

ছ্যাৎ করে দিয়াশলাই জ্বালল রানা । চমকে উঠল ঘরের সবাই । সিগারেট 
ধরিয়ে লম্বা করে টান দিয়ে একগাল ধোয়া ছাড়ল সে। তারপর বলল, “আপনার 
সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ হয়েছে আশা করি?’ 
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AT | আর একটি কথা আছে। যার জন্যে এতসব কথার অবতারণা ।' সরাসরি 
রানার দিকে চাইল এবার CHA সৃফিয়াা। 'ঢুকতে চাইছেন, কিন্তু ওই দরজার 
ওপাশে কি আছে জানেন?' 

“কি আছে?’ 

‘কালকূট! কালকূট আছে এক নম্বর ল্যাবে | আমি ডিটেকটিভ নই, কিন্তু এটুকু 
বুঝবার বুদ্ধি আমার আছে যে এত কৌশল.করে যে-লোক গতরাতে ঢুকেছিল এই 
ল্যাবে সে শুধু শুধুই আসেনি । বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল তার। ভয়ঙ্কর এক 
বেপরোয়া খেলায় মেতেছে এক বেপরোয়া লোক ওই ল্যাবের ভিতর সে ভয়ঙ্কর 
কিছু করে রেখে গেছে কিনা কে জানে?' 

‘কি বলতে চাইছেন আরেকটু পরিষ্কার করে বলুন, ডক্টর সুফিয়ান ৷’ 

“বেপরোয়া লোক, দ্ৰুত কাজ সারতে হয়েছে তাকে । দেয়াল আলমারির 
তা | Sie Sale জারি তলা 

সাজানো রয়েছে বটুলিনাস গতি 
আলমারিতে সাজানো রয়েছে কুন টন আর 
এসে থাকে লোকটা তাহলে ভাঙতে হয়েছে Bl 
ee Elo Rid PAE 
অসম্ভব? আর যদি সেটা কালকূটের বোতল হয়, তাহলে? বলুন, সম্ভাবনা আছে কি 
নেই?’ এক পা কাছে এল সে। ‘মিস্টার রানা, ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। 
সম্ভাবনাটা এখানে হাজার ভাগের এক ভাগ, কিন্তু বিশ্বাস করুন, টি 
এক ভাগ সম্ভাবনাও থাকত, তাহলেও সেটা এক নম্বর 
eed aia খোপ] কার হত! আদ ভি ER টে 
ন ত ক 
সেন্টিমিটার বাতাস বেরিয়ে আসে বাইরের 


আমাদের সিদ্ধান্তের উপর | কোন রকম ঝুঁকি নেবার অধিকার আমাদের নেই ৷ 
আমার একান্ত অনুরোধ দয়া করে খুলবেন না ওই দরজা ।’ 

থামল ডক্টর সুফিয়ান | আধ মিনিটের জন্যে BH হয়ে গেল সবাই ৷ স্তম্ভিত হয়ে 
গিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করছে সবাই যথাসাধ্য | হঠাৎ ডক্টর সুফিয়ানকেই প্রশ্ন করে 
বসল কর্নেল শেখ। 

“আপনি কি বলেন তাহলে? দরজা খোলা ঠিক হবে না?’ 

দরজা খোলা তো উচিত নয়ই, পাচ ফুট চওড়া কংক্রিটের দেয়াল তুলে কবর 
দিয়ে দেয়া উচিত ওটাকে যত শীঘি সম্ভব ৷’ 

ডক্টর হাসমতেরও কি একই মত?’ 

“OT | কোন রকম ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না ৷’ 

এবার রানার দিকে ফিরল কর্নেল শেখ | 
+ “তোমার মতামতও জানা দরকার । দুইজন এক্সপার্ট সায়েন্টিস্টের অভিমত 
পাওয়া গেছে। এখন তুমি কি বলো, রানা?" 
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‘আমি বলি, মাথা গুলিয়ে গেছে তোমাদের কালকৃটের ভয়ে । এতই আতঙ্কিত 
হয়ে পড়ছ যে সহজ ভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা লোপ পৈয়েছে। ডক্টর সুফিয়ান যে 
ভয় করছেন সেটাকে আমি মিথ্যা ভয় বলব না, বলব ভয়। ওর সমস্ত ভয়ের 
ভিত্তি হচ্ছে_কেউ ল্যাবরেটরিতে ঢুকে সমস্ত ভাইরাস চুরি করে পালিয়েছে 1 এটা 
কল্পনা | আরও খানিকটা কল্পনা যোগ করেছেন উনি এর সঙ্গে_চুরি করতে গিয়ে 
বোট হয়তো এক-আধ্টা ভাইরাসের বোতল ডেডে ফেলে থাকতে পারে এবং 


সেই ভাইরাস যদি হয়ে থাকে তাহলে দু'মাসের মধ্যে পটল 
নি বা ভোলা লোবটা যদি কাল 


Bde agi Bs GL Sell বটি arsine 
নাকি খোদ শয়তান? ভয় বলতে কিছু নেই | নড়েচড়ে উঠলেন ডট্টর হাসমত-কিছু 
বক্তব্য আছে তার। 

কিন্তু--কিন্তু---যদি.:--’ 

“আপনাদের ভয়ের কিছুই নেই, VHA হাসমত ৷ গ্যাসস্যুট পরে যাচ্ছি আমি 
ভেতরে ৷ হাতে থাকবে ওই খীচা ৷ যদি গিনিপিগটা বেঁচে থাকে, ভাল। যদি মরে 
যায়, আমি আর বেরিয়ে আসছি না বাইরে। ঠিক আছে? চলবে এতে?" কিন্ত 

SU SH Eek isla মুৰ Ss ছিনিমিনি খেলা সহজ, 
নিজের জীবন নিয়ে-‘‘আশ্চৰ্য! 

‘অসম্ভব!’ বললেন ডক্টর হাসমত | ‘আপনি অত্যন্ত সাহসী লোক হতে পারেন, 
চা একটা কথা ভুলে যাবেন না, ডক্টর 

শরীফের অবর্তমানে জামি এই রিসার্চ সেন্টারের চীফ । আমার সিদ্ধান্তই এখানে 
চরম সিদ্ধান্ত ৷ 


হাসল রানা । ‘স্বাভাবিক অবস্থায় তাই, কিন্তু এখন আপনি জানেন, স্পেশাল 
0-4 ৱাঞ্চের হাতে চলে গিয়েছে সমস্ত ক্ষমতা ৷ কাজেই কষ্ট করে আপনার কোন 
Pani 3 গ্রহণ করবার দরকার নেই ৷ 0-4 বাঞ্চের চীফ কর্নেল শেখ ‘এখানে উপস্থিত 
আছেন |" 
কৰ্নেল শেখের জন্যে ইশারাই কাফি ৷ রানার বক্তব্য পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে 
EAs Srna সুফিয়ানের বক্তব্যও হেসে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কোন 
৯ না পেরে জিজ্ঞেস করল সে, “স্পেশাল এয়ার ফিলট্রেশন 


be 
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ইউনিটের কথা শুনলাম ৷ তার ফলে ভেতরের বাতাস শুদ্ধ হয়ে যাবে না?’ 
a. REE 

ৰ র বেলায় অসন্তব। কালকুটের মৃত্যু নেই এবং ক্লোজড 
ফিলট্রেশন ইউনিটের কাজ হচ্ছে কোন ঘর থেকে দূষিত বাতাস টেনে নিয়ে 
পরিশোধন করে আবার সেই ঘরে ফেরত পাঠানো ৷ কালকুটকে পরিশোধন করা: 
Wa না।' 

আবার বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা । চিন্তা করছে সবাই ।- 

রানা জিজ্ঞেস করল, ‘কালকুট কিংবা বটুলিনাস টক্সিন-এ আক্রান্ত গিনিপিগ 
কতক্ষণে মারা যাবে?’ j 

‘পনেরো সেকেন্ড ।’ বলল ডক্টর সুফিয়ান | ‘বড় জোর আধ মিনিট | এর পরেও 
পেশী সঙ্কোচন হয়তো চলবে কিছুক্ষণ ৷ কিন্তু আধ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ঘটবে ওর ।' 

‘কাজেই আমাকে খামোকা বাধা দেয়া উচিত নয়। প্রথমে আমি দেখব 
গিনিপিগটার কি অবস্থা হয়। যদি দেখি ঠিকই আছে, আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করে 
তারপর বেরিয়ে আসব আমি ৷ 

‘রানা ৷' দায়িত্বশীল অফিসারের মুখোশটা খুলে গেল কর্নেল শেখের | সংযমের 
বাধ হঠাৎ ভেঙে গেছে যেন STA রানার কাধের ওপর একটা হাত রাখল. সে, 
TORRY রাখল চোখ | “এছাড়া আর কোন উপায় নেই? যেতেই হবে তোমাকে? 
। “তুমি গেলে আমি আর যেতাম না!’ হাসল রানা । ‘কিন্তু ভেবে দেখলাম তুমি. 
দুই সন্তানের পিতা, একজনের স্বামী । আমার ওসব বালাই নেই-মুক্ত পুরুষ ৷ 
কাজেই যেতে হবে আমাকেই ৷ বীরত্ব দেখাবার জন্যে যাচ্ছি না, বুঝতেই পারছ। 
যাচ্ছি কর্তব্যবোধে! তেবে দেখি, যদি সত্যিই কেউ চুরি করে থাকে কালকূট, যে-ই 
করে থাকুক কাজটা, মাথা খারাপ তার । এই মুহূর্তে ডি. আই. টি বিল্ডিং-এর মাথায় 
উঠে বোতলগুলো সে একটা একটা করে নিচের রাস্তায় ফাটাচ্ছে কিনা কে জানে? 

লা আগনি ভন মাত নাক বা দিল মো dual A Bil de 
"কিন্তু কি করে বুঝব, পিনিপিগটা মারা গেলেও আপনি বেরিয়ে আসবেন না? হাজার 
হলেও মানুষ আপনি ৷ চোখের সামনে ওটাকে মারা যেতে দেখলে এবং অক্সিজেন 
ফুরিয়ে এলেই দরজা খুলে বেরিয়ে আসবেন আপনি | যদি তার ফলে সমস্ত পৃথিবীর 
প্রত্যেকে মারা যায় তাতে কি এসে যাবে একজন মৃত্যু-পথ-যাত্ৰীর দম্‌ বন্ধ হয়ে 
আসলে আপনি কতখানি কর্তব্যপরায়ণ থাকবেন তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে ।' 

“ঠিক বলছেন। সন্দেহ করবার অধিকার আছে আপনার ৷ ধরা যাক আমি 
রেরিয়ে আসব | আমার পরনে কি থাকবে তখন? গ্যাস-স্যুট পরনে থাকবে তো?’ 

‘নিশ্চয়ই । যদি ওই ল্যাবের বাতাস দূষিত থাকে আর আপনার পরনে গ্যাস- 
স্যুট না থাকে, তাহলে আপনার বেরিয়ে আসার কোন প্রশ্নই উঠে ar’ 

“বেশ এবার আসুন ANS আমার সঙ্গে । বেরিয়ে এল সবাই ঘর থেকে রানার 
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পিছন পিছন ৷ করিডরে বেরিয়ে পিছনের একটা দরজা দেখাল রানা আঙুল তুলে। 
ওই দরজাটা গ্যাস টাইট ৷ দরজাটা বন্ধ করে ওপাশে থাকবেন আপনারা ATS । 
সামান্য ফাক করে রাখবেন কেবল, যাতে আমার কার্যকলাপ দেখা যায়। 


সুফিয়ান। রানার দুই হাত ধরে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “মাফ করবেন, আমি ঠিক 


লোক ৷’ 
কবরের দশ ফুট চওড়া দেয়ালের গায়ে ।' 


যেন চিরতরে বিদায় দিচ্ছে, এমনি ভাবে বিদায় দিল ওরা রানাকে । কাজ শেষ করে 
বেরিয়ে গেছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট দু'জন গোলাম রসুলের সঙ্গে । একে একে সবাই 
চলে গেল করিডরের দরজার ওপাশে । গম্ভীর থমথমে সব মুখ, আড়ষ্ট | কিছু একটা 
বলা দরকার বুঝতে পারছে যেন সবাই, কিন্তু উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। সব 
শেষে গেল কর্নেল শেখ। একা রইল রানা | মেঝের ওপর পড়ে আছে সাবের 
খানের লাশ। 

দেহের ওপর অস্বস্তিকর ভাবে এঁটে বসেছে গ্যাস-স্যুট, ধ্রিদিং আপারেটাসের 
মাত্ৰাধিক অক্সিজেনের ফলে শুকিয়ে এসেছে গলাটা | কিংবা হয়তো অন্য কোন 
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কারণে। ভয় পেয়েছে সে? মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে কি ভয় পেল রানা? তা 
নইলে বাইরের পৃথিবীর সবুজ মাঠ, মানুষের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি, 
বিরহ-মিলন-স্বকিছুকে এত দূরের জিনিস মনে হচ্ছে কেন? হু হু করে উঠছে কেন 
মনটা সোনালী রোদ আর রূপালী জ্যোতন্নার জন্যে । জীবনটা কি এতই মূল্যবান? 
আশ্চর্য! এতই তীর এই মায়াবী পৃথিবীর আকর্ষণ! 

মাথা ঝাকিয়ে দূর করে দিল রানা এসব চিন্তা | শেষ বারের মত চেক করে নিল 
গ্যাস-স্যুট, মাস্ক আর অক্সিজেন সিলিন্ডার । তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে গিয়ে দাড়াল 

র দরজার সামনে | অত্যন্ত জটিল এক কম্বিনেশন বানান করে চলল ডায়াল 
ঘুরিয়ে । আধ মিনিট পর ঘটাং করে ভারী একটা শব্দ পাওয়া গেল দরজার মধ্যে 
থেকে । শেষবার ডায়াল ঘুরাতেই শক্তিশালী ইলেকট্রো ম্যাগনেট টেনে তুলে 
ফেলল ভারী সেন্ট্রাল বোল্ট ৷ গোল চাকার মত হ্যান্ডেলটা তিন পাক ঘুরিয়ে ধাক্কা 
দিতেই ধীরে ধীরে খুলে গেল আধ টন ওজনের স্টালের দরজা | 

গিনিপিগের খাচাটা তুলে নিল রানা, তারপর যত দ্রুত ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে 
পিল দরজা! ভেতর থেকে গোল হ্যান্ডেলটা তিন পাক ঘোরাতেই ক্রিক করে 

লক হয়ে গেল দরজার । 

. এর পরই ল্যাবরেটরিতে ঢুকবার ফ্রস্ট্রেড গ্রাস ডোর । রাবার সীল্ড । দেরি 
করে লাভ নেই ৷ এগিয়ে গিয়ে পনেরো ইঞ্চি এলবো হ্যান্ডেলটা চাপ দিয়ে ঠেলা 
“দিল রানা । খুলে গেল দরজা । ৰণ 

ভিতরে ঢুকে প্রথমেই দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা | লাইট জ্বালার দরকার 
হলো না Sere ওভারে নিয়ন হাতিটা রেখেই চলে গেছে 
অনুপ্রবেশকারী ৷ হয়তো অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল ওকে 
এখান থেকে, তাই লাইটের দিকে লক্ষ দেবার সময় হয়নি তার। 

রানাও লাইটের দিকে লক্ষ্য দিল না। এই মুহূর্তে-তার সমস্ত মনোযোগ 
আকর্ষণ করে নিয়েছে গিনিপিগটা । গিনিপিগের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য 
রেখেছে সে। দৃষ্টি সরাতে পারছে না চেষ্টা করেও | একটা বেঞ্চের ওপর খাচাটা 
নামিয়ে ওপরের কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে রানা ওটার দিকে | 
যেন সম্মোহন করছে ওটাকে | < 

পনেরো সেকেন্ড | ডক্টর সুফিয়ান বলেছে বড় জোর ত্রিশ সেকেন্ড | এক দুই 
করে গুনে চলল রানা মনে মনে । প্রতিটা সেকেন্ড যাচ্ছে, আর মনে হচ্ছে প্ৰচণ্ড 
জোরে ঘণ্টা বাজছে কানের পাশে | ঠিক পনেরো সেকেন্ড যেতেই তড়াক করে 
এক লাফ দিয়ে ডিগবাজি খেলো জন্তুটা। সাথে সাথে লাফ দিল রানার 
“হৃৎপিগুটাও ৷ রানার মনে হলো এক লাফে বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দশ 
হাত তফাতে পড়েছে হৃৎপিণ্ডটা পড়ে ধুকপুক করছে প্রবলভাবে ঘেমে উঠছে 
রানা | রবার গ্লাভসের ভিতর ভিজে গেছে হাতের তালু--জিভ শুকিয়ে কাঠ | কয়েক 
সেকেন্ড ভুল হয়ে গেল গুনতে | 

ত্রিশ সেকেন্ড 1 কালকৃটের বোতল ভেঙে গিয়ে থাকলে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে 
যাওয়া উচিত ছিল গিনিপিগটার। কিন্তু ভূত বাবাজী এখন পিছনের দুই পায়ে ভর 
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দিয়ে বসে ছোট্র তুমুল বেগে নাক ঘষছে। 

আরও আধ EI SA কো রানার 
দেখা গেল না প্রা বিট পুন ন বন একে ব্‌ aa কোন আই 
শৰ ট দেখলে মহাভারত অনুদ্ধ হয়ে যাবে না ৷ সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে 
নেয়াই ত। 

খাচাটা খুলে গিনিপিগটাকে ধরে বাইরে বের করে আনল রানা | একেবারে 


তরতাজা রয়েছে 1 এক aber দিয়ে হাত থেকে ছুটে লাফিয়ে নামল সে 
নিচে, ত।রপর ছুট দিল চেরার টেবিলের তলা দিয়ে । বেশ কিছুদূরে গিয়ে থেমে 
দাড়িয়ে নাক ঘষল ণ, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল কয়েকটা বেঞ্চের 


তলায় | মুচকে হাসল রাধা, তারপর একটানে মাস্ক এবং ব্রিদিং আাপারেটাস খুলে 
বেলাক করে বি হ দুৰ্গন্ধ, ভয়ঙ্ক দুর্গন্ধ 
GUTS করে বমি হয়ে যাবার যোগাড় হলো রানার! ভয়ঙ্কর | 
ও হার মানিয়ে দেয়, ঘরের ভিতরে এমনি তীর 
দুৰ্গন্ধ গিনিপিগটার অমন মত নাক WATS কারণ বোঝা গেল স্পষ্ট ৷ 
নাক টিপে ধরে এগোন রানা | আধ মিনিটের মধ্যে পেয়ে গেল সে যা 
খুজছিল। লাইট নেভানোর কথা কেন মনে ছিল না অনুপ্রবেশকারীর_কেন এত 
তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাবার প্রয়োজন পড়েছিল, বুঝতে পারল রানা স্পষ্ট | 
প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়েছে সে এখান থেকে ৷ নষ্ট করবার মত এক সেকেন্ড সময়ও 
ছিল না আর হাতে। 
ূ ডক্টর শরীফকে আর খোজার দরকার নেই | মেঝের উপর শুয়ে আছেন তিনি৷ 
হাটু পর্যন্ত লম্বা আ্যাপ্রন গায়ে, খুলে পড়ে আছে মাথার পাশে ৷ মৃত | যন্ত্রণায় 
কুচকে আছে মুখ | সাবেরের মতই অসহ্য যন্ত্ৰণা পেয়ে মারা গেছেন ডক্টর শরীফ ৷ 
তবে সায়ানাইডে মৃত্যু হয়নি তার। Aa শরীর নীল হয়ে গেছে মি 
আতঙ্কে নীল | বীভৎস লাগছে দেখতে বিস্কারিত দুই চোখ ৷ বিকট 
আরও খানিকটা কাছে এগিয়ে গেল রানা fey = করলি 
মৃতদেহটা মৃত্যুর কারণ আচ করতে, পেরেছে সে, কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে স্পর্শ 
করা ঠিক eed আনে ব্যপার ৰ 
পাশে কাট | মৃত্যুর 
হয়েছিল ডক্টর শরীফের কানের পাশে ৷ 
দেয়ালের কাছে আরও একটা ৰ 
টুকরো পড়ে আছে কয়েকটা--একটু দুরে একটা প্লাস্টিক সীল । কোন বোতল 
ভাঙা হয়েছে এখানে দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মেরে ৷ বোতলে কি ছিল বোঝা গেল না 
পাশের ঘরে ঢুকল রানা রাবার সীলড দরজা খুলে। অসংখ্য ইদুর, খরগোশ. 
গিনিপিগ রাখা আছে খাচার মধ্যে ৷ সারা WA GCS কেবল প্রাণী আর প্রাণী | ছোট 
ছোট লাল চোখ মেলে চাইল সবাই রানার ৷ পাশের ঘরে যা-ই ঘটে থাকুক 
৬" খা olen Sick ৬.৮: ৬৯৬৬৬ 
ল্যাবরেটরি ঘরে ফিরে এল রানা ৷ 
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দশ মিনিট পার হয়ে গেছে ৷ যদি কিছু ঘটবার হত তাহলে ঘাটে যেত এতক্ষণে ৷ 
কিছুই হয়নি যখন এখনও, হবার আশঙ্কা খুবই কম ৷ তবু আর পাচটা মিনিট ব্যয় 
করল রানা ল্যাবরেটরির'ভিতর তারপর পর গিনিপিগটাকে তাড়া করে ঘরের এক 
কোণে নিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল টাকে আবার খাচায় দুরে বাচা হাতে বেরিয়ে 
এল রানা ল্যাব CATE বাইরের স্টালের দরজাটা খুলতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাড়াল 
সে। ভুলেই গিয়েছিল রানা, গ্যাস-স্যুট পরে বাইরে বেরোলেই গুলি করবেন ডক্টর 

হাসমত | হয়তো লক্ষই করবেন না যে মাস্ক এবং ৱিদিং/ আ্যাপারেটাস ব্যবহার 
করছে না সে। গ্যাস-স্যুটটা খুলে রেখে বেরিয়ে এল রানা 

পিস্তল তাক করে দাড়িয়ে আছেন ডক্টর হাসমত । 
ধরা আছে সেটা | রানার মনে হলো আগেই ওকে 
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রানা এগিয়ে গেল ডক্টর সুফিয়ানের দিকে । একটা লম্বা টুলের ওপর বসে দুই 
হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে সে। সারা শরীর কাপছে তার বেতস পাতার WS | 
কাধের ওপর একটা হাত রাখল AAT | ‘একটু সামলে নিন, ডক্টর সুফিয়ান। 
বেশিক্ষণ এই ভয়াবহ দৃশ্য সহ্য করতে হবে না আপনাকে ৷ একটু সাহায্য করবেন 
না আমাদের” 
. “নিশ্চয়ই ৷' নিরুৎসাহ ভারী কণ্ঠে বলল ডক্টর সুফিয়ান। তারপর চাইল রানার 
দিকে | দুইগালে জলের ধারা । ‘উনি...উনি আমার গুরু ছিলেন, মিস্টার রানা । 
বলুন, চি 


‘আপনার কাছে চাবি আছে না? 

“হ্যা । একটা মাত্র চাবি আছে এই আলমারির ৷ এবং সেটা আছে আমার 
কাছে। এই চাবি ছাড়া এ আলমারি খোলা অসম্ভব খুলতে হলে ভাঙতে হবে। 
কাজেই কেউ হাত দেয়নি এতে ৷’ 

‘হাত না দিলে ডক্টর শরীফ মারা গেলেন কিসে? ম্যালেরিয়ায়% খুলুন 
আলমারি ।' অধৈর্ধ হয়ে বলল রানা | 

কাপা হাতে চাবি ঘুরাল ডক্টর সুফিয়ান। প্রত্যেকটি চোখ এখন ওর হাতের 
উপর নিবদ্ধ । দু'পাট খুলে গেল দরজার হাত বাড়িয়ে একটা চৌকোণা বাক্স বের 
করে আনল সে বাইরে ঢাকনি তুলে ঝুঁকে পড়ল বাক্সের উপর । হঠাৎ ঝুলে পড়ল 
স্তি মাথাটা যেন নিচু হয়ে গেল একটু--লিক হয়ে গেছে যেন গাড়ির 


কণ্ঠে বলল ডট্টর সৃফিয়ান। ‘একটাও নেই! নয়টা ছিল, সব 
গানেব = বটুলিনাস--তারই একটা ব্যবহার করেছে সে ডট্টর শরীফের 
ওপর |" 
“আর তিনটে?' রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন কবল রানা | ‘বাকি তিনটে?' 
PAPE! কাপা গলায় বলল VFA সুফিয়ান। ‘কালকূট ছিল। নেই 


ছয় 


রিসার্চ সেন্টারের অফিসার্স মেসে খাওয়া দাওয়া সেরে নিল ওরা খাওয়ার রুচি 
55 es AI el al Ua 
কুচি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল মুখের ৷ শুধু গোগ্রাসে গিলে চলছিল গিলটি মিঞা ৷ দুই ঘণ্টা 


ক্ষ 
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ধরে পুরো রিসার্চ সেন্টারে ঘুরে বেড়িয়েছে সে, কাজেই খিদেও লেগেছিল। ডক্টর 
হাসমত একটু আধটু মুখে তুলেছিলেন, কিন্তু প্লেটের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইল 
ডক্টর সুফিয়ান, কিচ্ছু খেতে পারল না? মৃদু কণ্ঠে আলাপ করছিল রানা ডক্টর হারুন 
আর ডক্টর সাদেকের সঙ্গে৷ 

“চৌদরি সায়েব যে কিচুই মুখে তুলচেন না?’ 

হঠাৎ প্রশ্ন করল গিলটি মিঞা সুফিয়ানের দিকে চেয়ে ৷ জবাব দিল না ডক্টর 
সুফিয়ান, শুধু চেয়ে রইল কিছুক্ষণ গিলটি মিঞার দিকে । একটু পরেই উঠে চলে 
গেল সে বাথরুমে ৷ যখন ফিরে এল, কেমন যেন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে । সবাই 
বুঝল উঠে গিয়ে বমি করে এসেছে ডক্টর সুফিয়ান ! খাবার টেবিল থেকে একটু দূরে 
একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সে, সিগারেট ধরাল। 

কাজ শেষ করে ফিরে এল ইন্সপেক্টব রায়হান। এতক্ষণ জবানবন্দি নিয়েছে সে 
০-রকের প্রত্যেকটি কর্মচারীর | একটা প্লেট নিয়ে বসে পড়ল সে গিলটি মিঞার 
পাশে! ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্পেশালিস্টরা এল আরও পরে । বসবার জায়গা না পেয়ে 
দাড়িয়ে দাড়িয়েই খেয়ে নিল ওরা | 

খাওয়া শেষ করে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করল রানা | মেইন গেটে খোজ 
নিয়ে জানা গেল, গতকাল সন্ধ্যায় আউট রেজিস্টারের চার্জে ছিল রশিদ আহমেদ | 
তাকে ডাকিয়ে এনে প্রশ্ন করল কয়েকটা, সিনিয়র সিকিউরিটি গার্ড গোলাম রসুলের 
সঙ্গে'আলাদা ভাবে কথা বলল কিছুক্ষণ । ইন্টারনাল গার্ডদের কয়েকজনের সঙ্গেও 
কথা বলল সে। 

গতকাল রাত এগারোটার পরে আর কেউ সাবের খানকে দেখেনি । 
এগারোটার রাউন্ড সেরে সে তার কোয়ার্টারে চলে গিয়েছিল। ("ব্লক থেকে ঠিক 


দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা আলো জুলে করিডরে, কাজেই সহজেই অনুমান করা গেল, 
("-ব্লকের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখেই খোজ নেবার জন্যে ঢুকেছিল অত রাতে 
সাবের ওখানে কিন্তু ডক্টর শরীফের ব্যাপারটা ভালমত বোঝা গেল না। ডিউটিতে 
যারা ছিল তারা সবাই বলছে ডক্টর শরীফকে ঠিক সোয়া ছয়টায় বেরিয়ে যেতে 
দেখেছে ওরা, তাছাড়া খাতায় তো সই আছেই | কিন্তু তাহলে এক নম্বর ল্যাবের 
ভিতর পাওয়া গেল কি করে ওর লাশ? 
এল | দারোগা ইয়াকুব আলী জানাচ্ছে যে একটা মরিস মাইনর 
গাড়ি পাওয়া গেছে ডক্টর সাদেকের বাড়ির কাছাকাছি একটা আম বাগানে ঝোপ 
ঝাড়ের মধ্যে নাম্বার প্লেট নেই সেটায়। আর টাঙ্গাইলের থানা জানাচ্ছে যে 
একটা মরিস মাইনর গাড়ি চুরি গেছে বলে এক ভদ্রলোক এজাহার দিয়েছেন থানায়। 
সন্ধে সাতটার সময়ে চুরি গেছে সেটা ৷ 
আবার একবার ঘুরে এল রানা কাটাতারের বেড়া যেখানে কাটা হয়েছে 
সেখান থেকে । কিছুক্ষণ পায়চারি করল সেখানে চিন্তাময় চিত্তে আসলে তীক্ষ্ণ 
দৃষ্টিতে খুজেছে সে একটা বিশেষ জিনিস । খুজে বের করে জুতোর ফিতে বাধার 
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ছলে দেখে নিয়েছে সে সেটা ভাল করে। রিসেপশনে ফিরে এসে ফোন করল রানা 
কয়েক জায়গায়। 

ঠিক তিনটের সময় রানার ফোক্স-ওয়াগেন ফিফটিন হানড্রেড নিয়ে পৌছে গেল 
অনীতা গিলবার্ট রিসার্চ ল্যাবের সামনে । কর্নেল শেখের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 
গিলটি মিঞাকে সাথে করে চড়ে বসল রানা পিছনের সীটে ৷ গাড়ি ছেড়ে দিল 


| 

“কোন্দিকে যেতে হবে?’ ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল অনীতা | 

‘সোজা গুলশান ৷’ 

সারা রাস্তায় আর একটি কথাও বলল না রানা! চোখ বুজে পড়ে রইল সীটে 
হেলান দিয়ে। গভীর চিন্তাময্ন সে। গিলটি মিঞার সাথে বক বক করতে করতে 
8১৮7৮ অনীতা চেয়েছিল 

গুলশানে T | রানার নতুন বাসা। চলে যেতে 
নিজের ত্যাপার্টমেন্টে, বারণ করল রানা | 

“তোমাদের দু'জনের সঙ্গেই কথা আছে আমার | একটু বিশ্রাম করে নাও, চা 
খেতে খেতে সব কথা ভেঙে বলব | সন্ধের সময় বেরোতে হবে আমার সঙ্গে |’ 

‘জো হুকুম।' 


রাঙার মা দেশে গেছে বেড়াতে, তাই তার অনুপস্থিতিতে রান্নাঘরের মালিক এখন 

মোখলেস উদ্দিন তালুকদার | সামনের লনে চেয়ার টেবিল পেতে দিয়েছে সে 
ভিরমি মি মানা সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে 
পড়ল লম্বা হয়ে! চা নাস্তা দিয়ে গেল মোখলেস। সমস্ত ব্যাপার ভেঙে বলল রানা 
ওদেরকে | আজ সন্ধ্যার প্ল্যানের কথাও বলল। 

‘উহু, অসম্ভব।' বলল অনীতা বিশ মিনিটের মধ্যে রওনা হতে হবে শুনে। 
“টেডি কামিজে বউ সাজা যায় নাকি? শাড়ি পরতে হবে! আর. তার জন্যে যেতে 
হবে আমার আ্যাপার্টমেন্টে | অন্তত দেড় ঘন্টা লাগবে আমার তৈরি হতে ৷ তাছাড়া 
চান-টান করে HH না হতে পারলে মানাবে কেন আমাকে বউ হিসেবে? কি রকম 
রুক্ষ বাউণ্ডুলে হয়ে আছে চেহারাটা দেখছ না?’ 

DIA করলেও বাউণ্ডুলে স্বভাব তোমার যাবে না।' বলল রানা । 

‘যাবে, স্যার ।' মৃত প্রকাশ করল গিলটি মিঞা ৷ *শাড়ি পরে কপালে একটা 
টিপ দিলে অনীতা বৌদিকে যা মানাবে না | একেবারে সূচিত্রার 

“বৌদি । আমি আবার বৌদি হলাম কবে?' অবাক হলো অনীতা গিলটি মিঞার 
সম্বোধন VTA | 

‘হননি একনও, জানি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? একটা কলমা বই তো নয়। যা 
বলছি শাড়ি পরলে একেবারে ara মতন, বুজলেন ঝৌদি, একেবারে 

একমাত্র বুঝলে, তোমার দাদা বুঝল না কোনদিন, আর বুঝবেও না+ 
aE 

“আচে | পঁচিশ-তিরিশটা ফাস্‌-কেলাস শাড়ি বেলাউজ আচে একটা 
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স্যুটকেসের মদ্যে! আমার ঘরে, খাটের তলায়।’ 
রানাও অবাক হলো একটু, তারপর মনে পড়ল ৷ মাঝে গুজব রটেছিল একবার, 
বিয়ে করেছে রানা | খবরটা পেয়ে লিউ ফু-চুং পাঠিয়েছিল শাড়িগুলো কলকাতা 
থেকে। যত্ন করে রেখে দিয়েছিল সেগুলো রাঙার মা--বৌ এলে পরবে স্বভাব 
কৌতৃহলী গিলটি মিঞার চোখ এড়ায়নি সেটা ৷ 
9৮756 ee নিম 
দিয়ে। আরেক কাপ চা ঢেলে নিয়ে সিগারেট ধরাল রানা ৷ গিলটি মিঞ্াকে বুঝিয়ে 
দিল তার কাজ । দুই ঘণ্টা ধরে রিসার্চ ল্যাবে ঘোরাঘুরি করে কি দেখতে পেয়েছে 
রিপোর্ট দিল মিঞা! কিছু পাওয়া ঘায়নি। ডক্টর হাসমতের কোয়ার্টারের 
অন্দরে-বাইরে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। গিলটি মিঞা রিপোর্ট শেষ করে 
প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিস যোগাড় করতে গেল বাড়ির ভিতর । 
লাল মেশানো একটা চমৎকার নাইলেক্সের শাড়ি আট সাট করে পরে 


নেমে এল অনীতা বারান্দার সিড়ি বেয়ে । গায়ে কালো সিক্কেধ রাউজ ৷ মাথা না 
ভিজিয়ে গা ধুয়ে নিয়েছে সে এই সময়ের মধ্যেই ।.মুখে সামান্য প্রসাধন, চোখে 
কাজল, কপালে লাল টিপ। স্নিগ্ধ কোমল একটা ভাব ফুটে উঠেছে 


চেহারার্টায়। জামাকাপড় মানুষকে অনেক পরিবর্তন করে দেয়। সেই বুদ্ধিমতী, 
বেপরোয়া, ঝজু ব্যক্তিত্ব সম্পন্না অনীতা গিলবার্ট বলে চেনাই যাচ্ছে AT | চমৎকার 
ছে এক বাঙালী সাজে। এই পথম রানা অনুভব করল, সত্যিই 


কাছে আসতেই কনক সেন্টের মিষ্টি গন্ধ নাকে এল রানার হালকাভাবে। 
খশখশ শাড়ির শব্দ তুলে পাশের চেয়ারে বসল অনীতা আরাম করে। 

“কেমন লাগছে বস?’ 

‘অপূৰ্ব । আজ রাতে বাড়ি ফেরা চলবে ন্‌ তোমার | এটা অফিশিয়াল অর্ডার!" 

“যাহ। পাজি কোথাকার। অনেকদিন পরিনি তো অস্বস্তি লাগছে কেমন যেন। 


75428 শুকিয়ে এল রানার বুকের 


ভি তার 
সে কিছুক্ষণ। অনীতার শরীরের সঙ্গে এটে বসা রাউজটার দিকে, তারপর ঢোক 
গিলে বলল, ‘ওই ব্লাউজ গায়ে ফিট করতে হলে তোমাকে একটু শিঙ্ক করতে হবে, 
নীতা ৷ এখন দয়া করে ঢাকো ওগুলো, মাথাটা খারাপ করে দিয়ো না আমার। 
অনেক কাজ পড়ে আছে আজ |’ 


প্রথমেই যাবে কার বাড়িতে? 

ডক্টর সাদেক | ওখান থেকে যাব OFA হারুনের ওখানে ৷’ 

“সত্যি সত্যিই আমাকে স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিচ্ছ নাকি?’ 

“কিছুই বলব নু । যে যা খুশি যেন ভেবে নিতে পারে সেজন্যে আবছা রাখব 
তোমার পরিচয় 1” 
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ডক্টর সাদেককে সন্দেহ করবার কারণ কি? গাড়িটা তার বাড়ির কাছে তো 


বল অ ডি সেই সঙ্গে ডুবল সে-ও | টাকাপ্ডলো উদ্ধার 
ক রেস খেলেছিল। সে টাকাও গেছে | কাজেই 


ra গিয়ে গাড়ি থামাল রানা । পাশ দিয়ে 


সাইকেল আরোহীকে চেনা গেল না, মুখ ঘুরিয়ে রেখোছিল। 
সুফিয়ানের বাড়ির কাছে নেমে গেল গিলটি মিঞা ৷ গাড়ি এগিয়ে 
উর ব্রা রর বিরাজ 


গাড়ি থেকে নামার আগেই খুলে গেল বাড়ির দরজা ৷ খুব সম্ভব আগেই তৈরি 
হয়ে ছিল ডক্টর সাদেক, ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেয়েই বেরিয়ে আসছে দরজা খুলে। 
রানাকে দেখে একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল OM মুখের চেহারা । অবশ্য এতে 
আশ্চর্যের কিছুই নেই-০-রকের সাথে জড়িত প্রত্যেকটি লোকেরই মুখ ফ্যাফাসে 
হয়ে যাবে রানাকে দেখে । প্রথমত তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে এই ভেবে, দ্বিতীয়ত 
রিসার্চ সেন্টার থেকে ডিসচার্জ করে দেয়ার পর আবার আজ এখানে রানার 
ঘোরাঘুরি করবার কারণ বুঝতে না পেরে_ দ্বিধায়, দ্বন্দ্বে । 

“আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা!’ নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল GHA সাদেক । ‘এখানে 
আপনাকে আশা করিনি | সারাদিনে এক হাজার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি আপনাদের 
লোকের কাছে_আরও কি'বাকি রয়ে গেছে দুই একটা? যদি থাকে দয়া করে নিচু 
গলায় কথা বলবেন। আমার মা অসুস্থ ।' 

খবরটা জান৷ ছিল রানার | আজ বলে নয়, গত তিন বছর ধরে শয্যাশায়ী ডক্টর 
সাদেকের মা-_হঠাৎ ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই। 
সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ডক্টর সাদেকের ওপর ৷ তিন ভাই, ছয় বোন_ ডক্টর 
সাদেকই সবচেয়ে বড়। ভাই-বোনেরা সবাই লাইন দিয়ে স্কুল, কলেজ. 
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ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। যা বেতন পায় সব শেষ হয়ে যায় সংসারের খরচ 
চালাতেই ৷ বাধ্য হয়ে কলেজ ডিঙোবার পর দুটি বোনের পড়া ছাড়িয়ে দিতে 


হয়েছে-_বাড়িতেই থাকে, বিয়ের ব্যবস্থা করা এখনও | 
ডক্টর সাদেকের পিছু পিছু বসবার ঘরে ঢুকল রানা, রানার পিছনে অনীতা । 
অনাড়ম্বর আসবাব_কয়েকটা স্টাইলের কারুকার্য করা পিঠ উঁচু চেয়ারের 


বসল Sa 

দুলে উঠল ঘরের ভেতরের দিকের পর্দা । ঘরে ঢুকলেন ডক্টর সাদেকের বৃদ্ধা 
মা। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধা মনে হয়, হাতের চামড়া টিলে, নীল রগ 
58586 ভঙ্গিতে পরিচয় করিয়ে 

ন ডক্টর সাদেক | রানাকে উঠে দাড়াতে দেখে শীর্ণ একটা হাত তুলে বললেন, 
“বসো, বাবা ৷’ অনীতাকে দেখে বললেন, “বাহ্‌, ফুটফুটে সুন্দর বউ তো তোমার! 
এসো, মা, আমার কাছে এসে বসো?" 

বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বসল অনীতা ৷ রানার দিকে সরাসরি চাইলেন এবার তিনি। 

'সাদেকের কাছে শুনলাম সব। বড় ভয়ানক ব্যাপার ঘটেছে তোমাদের 
আপিসে।' একটু থামলেন তিনি, হাসবার চেষ্টা করলেন। ‘ওকে কি ধেফতার 
FACS, MAR, বাবা? সারাদিন খাওয়া হয়নি ওর 1’ 

“আপনার ছেলের সঙ্গে এ ব্যাপারে একটা মাত্র যোগসূত্র আছে। সেটা হচ্ছে, 
দুর্ভাগ্যবশত উনি এক নম্বর ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন! আমরা ওনাকে সম্পূর্ণ ভাবে 
সন্দেহমুক্ত করবার চেষ্টা করছি।' বলল রানা বিনয়ী ভঙ্গিতে ৷ 

“ওকে সন্দেহমুক্ত করবার কোন দরকার নেই, বাবা ৷’ দ্বিধাশূন্য কণ্ঠে বললেন 
বৃদ্ধা “আমি জানি, এসব ব্যাপারে ওর কোন হাত নেই ৷ 

“ঠিক বলছেন। আপনি জানেন, আমিও জানি। কিন্তু কর্নেল শেখের পক্ষে 
সেটা জানা সম্ভব নয়। পুলিসের কাজ পুলিস করবে । অনেক কষ্টে কর্নেলকে রাজি 
করিয়ে আমি নিজে এসেছি! নইলে ওদের কোন অফিসার এসে বিরক্ত করত 
আপনাদের ।' 

“কেন কাজটা করতে গেলে, বাবা?’ একটু যেন তীক্ষ্ণ শোনাল বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর | 

‘কারণ আমি আপনার ছেলেকে ভাল করে চিনি ৷ (১-4 বাঞ্চের ইন্সপেক্টররা 
চেনে AT | তারা নানান ধরনের আজেবাজে প্রশ্ন করে মিছেমিছি ত্যক্ত-বিরস্ত করে 
তুলত আপুনাদের | 

‘তা ঠিক, বাবা । তবে প্রয়োজন হলে তুমি যে পুলিসের চেয়ে কম কঠোর হবে 
না, এটুকু বলে দিতে পারি আমি। সাদেকের কপাল ভাল যে এক্ষেত্রে তার 
প্রয়োজন পড়বে না ৷ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বৃদ্ধা | এইটুকু কথা বলেই হাপিয়ে উঠেছেন 
তিনি ৷ ‘এসব কথা বলার জন্যে কিছু আবার মনে কোরো না, বাবা মায়ের মন 
তো, থাকতে পারলাম না বিছানায়। যাক, তোমরা কাজের FAT বলো, আমি আর 
বৌমা গল্প করি গিয়ে | তুমি, মা আমাকে ধরে একটু বিছানায় দিয়ে আসবে? আমার 
দুটো মেয়েই এখন রান্নাঘরে ৷" 
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“নিশ্চয়ই ।' উঠে দাড়াল অনীতা ৷ একহাতে জড়িয়ে নিয়ে গেল বৃদ্ধাকে পাশের 
Wd | 

ওরা আড়াল হতেই ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিল ডক্টর সাদেক! “কিছু মনে করবেন 
না, মিস্টার রানা । মা আসলে-.” 

বাধা দিল রানা | “মা আসলে মা-ই ৷ ওর জন্যে আপনার বিৱত হতে হবে না, 
ডক্টর সাদেক। আমার হয়ে কথা বলবার জন্যে মা যদি দয়া করে বেচে থাকতেন, 
আমি ধন্য হতাম।" মুখটা একটু যেন উজ্জুল হয়ে উঠল ডক্টর সাদেকের । কাজের 
কথায় এল রানা ‘কাল সারা রাত বাড়িতেই ছিলেন বলেছেন আপনি ইন্সপেক্টর 
রায়হানকে ৷ কথাটা ঠিক! আপনার মা এবং বোনেরা সাক্ষ্য দেবেন?’ 

ঠিক হোক আর বেঠিক হোক আমার স্বপক্ষে তারা সাক্ষ্য দেবেন এটাই 
স্বাভাবিক নয় কি?' 

স্বাভাবিক! কিন্তু জেরার সামনে টিকতে পারবেন না তারা বেঠিক হলে । পাচ 
মিনিটে বেরিয়ে যাবে সত্যটা | কজেই আপনি যদি সত্যিই এ ব্যাপারের সঙ্গে 
জড়িত থাকতেন তাহলে এই ঝুঁকি নিতে পারতেন AT | আপনার কথা সত্যি হওয়ার 
সম্ভাবনা তাই পচানব্বই ভাগ। কিন্তু আপনি সারারাত ঘরেই ছিলেন. একথা কি 
হলপ করে বলবেন আপনার মা এবং বোনেরা? 


“তা বলতে পারবেন না। মা ঘুমিয়ে সাড়ে আটটা "টার দিকে 
বোনেরাও বড় জোর সাড়ে দশটা জাগে | আমি ঘন্টা দুয়েক ছাতে কাটিয়ে 
সাড়ে দিকে ঘুমোতে যাই | গতকাল এর ব্যতিক্রম হয়নি। 


“ছাতে মানে আপনার অবজারভেটরী তো? শুনেছি ওটার কথা ৷ কিন্তু সাড়ে 
দশটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আপনি ছাতেই যে ছিলেন তার কোন প্রমাণ 


‘না কোন প্রমাণ নেই ৷’ ভুরু কুঁচকাল VFA সাদেক। ‘কিন্তু তাতে কিছু এসে 
যায় কি? আমার একটা সাইকেলও নেই, আর অত রাতে এই শহরে রিকশা বা 
বাস চলে না। কি করে যাব আমি? সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমাকে যদি এই বাড়িতে 
দেখা যায় তার মানে সোয়া বাটার জা আহি কোন অবস্থায় টিতে 
পারি রা তা 


মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এবং মনোযোগ 


গাড়ি করে--"এ ব্যাপারে শুনেছেন ৮৪ 
জানালো ক ডে জাই 
ফিসফাস কানাঘুষোও চলছে । গুজব ছড়াচ্ছে চারদিকে 
আপনি জানেন, যে সেই মরিস মাইনর গাড়িটা পাওয়া গেছে এ বাড়ির 
একশো গজের মধ্যে?” 
“একশো গজের মধ্যে!’ চম্‌কে উঠল ডক্টর সাদেক। তারপর অন্যমনস্কভাবে 


নীল আতঙ্ক-১ ৪৭ 


রা জোলির সনে রর 
? 

একটু চিন্তা করন ডক্টর সাদেক ৷ মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে ৷ বলল, “aT 
এখন ত পারছি এটা দুঃসংবাদ নয়, বরং সুসংবাদ ।' 

রকম£' 

৮1549 

খিক জরা lee cas 
হয়_সময়ে কুলায় না ৷ সোয়া ছয়টায় রিসার্চ সেন্টার থেকে বেরিয়ে যদি সোজা 
টাঙ্গাইল রওনা দিতাম গাড়ি চুরির উদ্দেশ্যে, সাতটার আগে পৌছাতেই পারতাম 
না ওখানে কাজেই সাড়ে দশটার পর ওই গাড়িতে করে রিসার্চ সেন্টারে যাওয়ার 
প্রশ্নই ওঠে না । আর আমিই যদি দোষী হতাম, তাহলে নিজের বাড়ির কাছাকাছি 
ব্রি র্যা রতন 


জার সা তৰ আমার 
সঙ্গে ছাতে, 
স্ছাতের চিলেকোঠায় উঠে গেল রানা WER সাদেকের পিছন পিছন। 
ee cupola-Ts সেট করা একখানা রিফ্রেষ্টার টেলিস্কোপ ৷ ঘরের একাংশ 
পর্দা দিয়ে ঢাকা | ‘এই আমার একমাত্র হবি।' বলল ডক্টর সাদেক গর্বের 
সঙ্গে৷ ‘আমি পৃথিবীর অনেকগুলো আ্যাসট্রোনমিক্যাল আসোলিয়েশনের OETA | 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমার তোলা ছবি ছাপা হয়।'আামেরিকান সাইন্স ডাইজেস্টে 
মাঝে মাঝেই আমার আর্টিকেল ছাপা হয়। গতকাল রাত দশটার পর থেকে 
পিটারের রেড স্পট আর স্যাটেলাইট ]10-র নিজের ছায়া নিজেই গোপন করবার 
তুলেছি আমি ৷ একটা নয়_কয়েকটা । এই দেখুন, আমাকে এইসব ছবি তুলে 
পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করে বিটিশ আসটোনমিকযাল AT এডিটর ডানিয়েল 


চিঠিটায় চোখ বুলাল Ara ৷ বৰ্ণে বৰ্ণে সত্যি। 

‘এবার ছবিগুলো দেখতে পারেন।' কালো পর্দার ওপাশে চলে গেল ডক্টর 
FICHE | রানা বুঝল, ওটাই ওর ডার্ক রম | কয়েকটা ছয় বাই আট ইঞ্চি ছবি হাতে 
বেরিয়ে এল ডক্টর সাদেক ৷ ছবিগুলো হাতে নিল রানা, কিন্তু মর্ম বুঝল না কালো 
ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর ছোট বড় হরেক রকম সাদা দাগ__পান খেয়ে কারও সাদা 
পাঞ্জাবীর পিঠে পিক ফেললে যেমন দেখতে হবে, অনেকটা সে রকম। “অপূর্ব 
এসেছে না ছবিগুলো? জিজ্ঞেস করল ডক্টর সাদেক উৎসাহী কণ্ঠে ৷ 

“সেটা আপনার কোহেন সায়েব বলতে পারবেন, আমার কাছে তো জঘন্য 
লাগছে। আচ্ছা, এই ছবি দেখে কি কারও বলে দেয়া সম্ভব ঠিক কবে কখন কোথায় 
তোলা হয়েছে এগুলো?’ 
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নিশ্চয়ই । এই জন্যেই তো আপনাকে নিয়ে এলাম এখানে এই বাড়ির 
ল্যাটিচুড আর লঙ্গিচূড বের করে নিয়ে যে কোন আ্যাসট্রোনমার পাচ মিনিটে বলে 
দিতে পারবে ঠিক কখন তোলা হয়েছে এই ছবিগুলো ৷ নিয়ে যান, এগুলো নিয়ে 
যান আপনি সাথে করে ।' 

১5৮55 ‘এগুলো 
সেই ব্রিটিশ জার্নালে পাঠিয়ে দিতে পারেন ইচ্ছে করলে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছাও 
জানাতে পারেন তাদের । যথেষ্ট সময় নষ্ট করা গেছে, এবার যেতে হবে 
আমাকে |” 

ডক্টর সাদেকের ছোট বোন হাসিনার সঙ্গে গল্প করছিল অনীতা বৈঠকখানায় 
বসে | রানাকে দেখে ছোট্ট করে সালাম দিল হাসিনা ৷ অল্প কথায় বিদায় সম্ভাষণ 
জানিয়ে অনীতাকে নিয় গাড়িতে উঠল রানা । আকাশের সাদা মেঘ কালচে হয়ে 
গেছে সবার অজান্তে | ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বৃষ্টি হতে পারে | কামিনী ফুলের মাদক 
গন্ধ এল নাকে। দ্রুত কাজ সারার প্রয়োজন বোধ করল রানা । বৃষ্টির আগেই ডক্টর 
হারুনের সাথে কথার্বাতা সারতে হবে। 

‘তুমি উল্লেখযোগ্য কিছু জানতে পারলে, বেগম সাহেব?' গাড়ি ছেড়ে দিয়ে 
জিজ্ঞেস করল রানা । 

‘না। তেমন কিছুই জানতে পারিনি। আমার কাছে চমৎকার লাগল 
El কিন্তু সংস্কৃতি আছে, সংযম আছে, সহজ ভল্রতাবোধ 


সা ৷ তাঙাড়া মোটামুটি চলনসই দেখতে মেয়েকে: "ফুটফুটে সুন্দর” বলবার 
ওঁদাৰ্য আছে। আর... 

‘খবরদার!’ চোখ পাকিয়ে খুসি তুলল অনীতা ৷ ‘ডাল হবে না বলে দিচ্ছি। 
ব্যক্তিগত আক্রমণ করলে হয়ে যাবে ৷ তুমি মনে করেছ আমাকে দেখতে 
সুন্দর বলেছে বলেই গদগদ হয়ে গিয়ে ওদের প্রশংসা করছি? মোটেও AT | সুন্দরকে 
মানুষ সুন্দর বলবে এতে আশ্চৰ্য হওয়ার কি আছে? আমার মত সুন্দরী ক'টা আছে 
সারা দেশে? 

‘একটাও না। অন্তত আজ রাত্রিট্রকু জোর গলায় বলব একথা ৷ ভজিয়ে 
ভাজিয়ে যদি কাছে রাখা যায়... 

‘উহু ৷ মিষ্টি কথায় আজ আর চিড়ে ভিজবে না তোমাৰ মুখে এক, মনে 
ata! 

“ঠিক বলেছ মুখে বলছি “চলনসই”_মনে মনে কি tafe বলো দেখি?’ 

‘জানি না, যাও একেবারে নির্লজ্জ বেহায়া [লাক মি, বানা ' কপট উন্মা 
অনীতার কষ্ঠে। একটু চুপ করে থেকে বদল -আমাব রিপোর্ট তো শুনলে না শেন 


“কি বলবে আমার জানা আছে কায়ক্লেশে চলছে ওদের সংসার আগামী 


৮১74 পাস করে রেরোলে সচ্ছলতা আসবে কিছুটা 
এদিকে মায়ের অসুখ চরম পর্যায়ে পৌছেচে--এখন যায় কি তখন যায়। ডাক্তার 


৪- নীল আতঙ্ক-১ ৪৯ 


বলেছে, মারী গিয়ে, থাকলে আরও দশ বছর আয়ু বেড়ে যাবে ওর । কিন্তু সংসারের 
এই টানাটানির মৰ্ধো তাকে মারী পাঠাতে হলে ছোট ছেলেমেয়েদের পড়া বন্ধ হয়ে 
যায়-"এজন্যে গো ধরেছেন তিনি সংসার ছেড়ে কোথাও যাবেন না, তাতে মৃত্যু হয় 
হোক | এই তো তোমার তথ্য?’ 

"তুমি জানোই যদি সব, রক ৮৪১৬৫ 

'শুধু শুধু কেন হবে, একটা কলমা বই তো নয়, হয়তো." 

বাম গালে রাম চিমটি খেয়ে ঘেমে গেল রানা ৷ থেমে গেল 

“OTe পাজি... কি হচ্ছে'' আহ্‌ ছাড়ো--- 

১১৮-৭৬২ ররহাত ভাতার 
ঝড়ের মত শ্বাস বইছে অনীতার, গরম হয়ে উঠেছে কান, গাল | একহাতে জড়িয়ে 
ধরল সে রানার গলা, পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে কাত হয়ে বসল। টিশ্‌ করে খুলে 
গেল ব্লাউজের একটা বোতাম, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সে রানাকে । 

লক্ষ্মী---রাস্তার উপর কি পাগলাম্মি করছ।' হাপাতে হাঁপাতে বলল 
অলীতািলার বর কেমন ঝাপসা নাচছে 

আবছা অন্ধকার মত জায়গাটা ৷ রাস্তার দু'পাশে খাদ, তার ওপাশে SAT: 
মত শিউলী আর পিপুলের তারি সুগন্ধ মদির করে তুলেছে চারপাশ। রানার বাম 
হাতটা তুলে নিল অনীতা নিজের হাতে ৷ 

হেসে উঠল রানা । “কোথায় পাগলামি করছি? আমি তো গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা 
ait আসলে দিলটি মিঞার জনয চাপ বসে না থেকে একটু ব্যস্ত থাকতে 

এই ৷’ রুমাল বের কয়ে লেগে যাওয়া রঙ তুলে ফেলল রানা 
ঘষে। 


‘কিন্তু তোমার ব্যস্ততা দেখেই হয়তো পালিয়েছে গিলটি মিঞা | হয়তো 
লজ্জায় ভেগেছে এই TAF ছেড়ে | আসছে না কেন?’ 

"এ"... vette ete et at ১০৬, তখন স্টার্ট দিল 
রানা 

হয়তো কাজ সারতে পারেনি এখনও 1 ঠিক আছে আমরা ভষ্টর হারুনের 
ওখান থেকে ফিরে আবার আসব এখানে ৷ আবার ব্যস্ত থাকা যাবে কয়েক মিনিট ।’ 


ডক্টর হারুন আর তার আলট্রা-ডার্ন স্ত্রী বসে আছে বৈঠকখানায়--কাচের জানালা 
দিয়ে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট | প্রকাণ্ড ফিলিপস নাইন ব্যান্ড রেডিওটা খুলে দিয়ে খবরের 
কাগজ পড়ছিল মিসেস হারুন, গাড়ির শব্দ শুনে কোলের উপর কাগজ নামিয়ে কান 
করল। 
টোকা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল দরজা ৷ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে আহবান করল 
ডক্টর হারুন ওদের, সোফা ছেড়ে নানা বে কাট়সি ভিজিট দিতে আলে 
নিয়েছে ওরা, কেমন শঙ্কিত ভাব ওদের চোখে মুখে। হওয়াই 
| জোড়া খুনের মামলায় জড়িয়ে কারও গলায় ফাসির রশি পরারার জন্যে 
72148 ক ক ঢেৰ alle ১১০" 
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অনুরোধের আসর শুনেছেন আপনারা?’ কথা বলে উঠল অনীতা 
গিলবাৰ্ট ৷ “আমিও শুনেছি। ছিঃ, ধনঞ্জয়কে সবশেষে দেয়ার কোন মানে হয়? 


বলুন?', 

“ঠিক বলেছেন ৷’ হেসে উঠল ডক্টর হারুন। ‘আমার এক বন্ধু তো রেডিওই 
খোলে না ধনঞ্জয়ের ভয়ে ৷' 

এরপর আধুনিক গানের ওপর বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তা হলো 1 রানা বুঝল 
গল্পের ছলে বের করে নিচ্ছে অনীতা ডক্টর হারুনের কথার সত্যতা | গান-বাজনার 
আলোচনা কিছুই বুঝল না রানা, কিন্তু হাসি হাসি মুখ করে বসে রইল, যেন সব 
বুঝতে পারছে । মনে মনে অবাক হলো সে সঙ্গীত সম্পর্কে অনীতার অগাধ জ্ঞান 
দেখে | জমে উঠেছে আলাপ। 

“আমার কিন্তু ভাই সবিতার গান অপূর্ব লাগে ।' বলল মিসেস হারুন। 

“তা তো লাগবেই, সবগুলো সুর আর মিউজিক যে অপূর্ব_সলীল চৌধুরীর। 
তবে যাই বলেন, গলা হচ্ছে আরতির-*” 

“কেন, প্ৰতিমা?’ 

হ্যা, প্রতিমার গলাও চমৎকার, কিন্তু একটা কথাও বোঝা যায় না তার 
গানের?" বলল অনীতা । “আর সত্যিই যদি শিল্পী বলতে হয় তা হলে সারা 
কলকাতা জুড়ে একটা নাম লিখে দেয়া যায়-নিৰ্মলা মিশ্র। শুনেছেন? কালকে 
দিয়েছিল_ যায় রে, জীবন নদী মক্লতে হারায় রে... ৷ আশ্চর্য সুন্দর গান, তাই না?’ 

আরও অনেক আলাপ চলতে পারত, এ ধরনের আলাপে কোন পক্ষেরই 
উৎসাহের অভাব ছিল না। হঠাৎ বেরসিকের মত জিজ্ঞেস করে বসল রানা, 
‘অনুরোধের আসর শেষ হয় FEA?’ 

‘সাড়ে দশটা ।' জবাব দিল ডষ্টর হারুন। 

“তারপর কি করলেন আপনারা?’ 

‘রেডিও সিলোনের ব্যাপার ধরলাম | শেষ হলো ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের 
খেয়াল দিয়ে। তারপরই ঘুম ৷' 

‘অৰ্থাৎ বোঝা গেল, এই সময়টুকুর মধ্যে বাইরে কোথাও যাননি আপনারা ৷" 
খুক করে একটু কাশি দিল অনীতা ৷ মাথা নিচু করে আড়চোখে চেয়ে দেখল রানা 
অনীতার কোলের উপর রাখা বাম হাতের তর্জনী ভাজ হয়ে আছে। অর্থাৎ মিথ্যে 
কথা বলছে ডক্টর হারুন। ঘড়ির দিকে চাইল 'এবার রানা ৷ ঠিক সাড়ে আটটার সময় 
ডক্টর হারুনের বাসায় ফোন করতে বলেছিল রানা দারোগা ইয়াকুব আলীকে | এক 
মিনিট পার হয়ে গেছে নির্ধারিত সময়ের | 
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বেজে উঠল টেলিফোন উঠে গিয়ে ব্রিসিভার তুলল ডক্টর হারুন। তারপর 
বলল, ‘আপনার ফোন মিস্টার মাসুদ রানা। খুব সম্ভব আপনাদের ()-4 ৱাঞ্চের 
লোক।' 

কান থেকে একটু ফাক করে রাখল রিসিভারটা, যাতে কথাগুলো শুনতে ডক্টর 
হারুনের অসুবিধে না হয়। তাছাড়া জোরে কথা বলবার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল 
রানা ইয়াকুব আলীকে | চিৎকার করে বলল সে, ‘কে, রানা, ভাবলাম তোমাকে 
ডক্টর হারুনের ওখানে পাওয়া যেতে পারে তাই একবার চাপ নিয়ে দেখলাম। 
একটা ব্যাপার ঘটেছে। এক্ষুণি আসতে পারবে একবার?" 

“কি ব্যাপার ঘটল?' 

"এসেই দেখতে পাবে ভয়ানক ব্যাপার! খুব সম্ভব রিসার্চ সেন্টারের সঙ্গে এর 


'এক্ষুণি আসছি ।' লামিয়া একটু ইতস্তত করে 
বলল, ‘কৰ্নেল শেখের ফোন। ভয়ানক কিছু ঘটেছে সিনেমা হলের কাছাকাছি 
কোথাও | মিনিট দশেকের জন্যে নীতাকে রেখে যেতে পারি আপনার জিম্মায়? যদি 
কিছু মনে না করেন, ঘটনাটা শুনলাম ভয়ানক. 

“নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ।' বলল ডক্টর হারুন। রানার কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছে 
সে 'সঙ্ধোচের কিছু লেই, মিস্টার মাসুদ রানা | নিশ্চিন্তে ওঁকে রেখে যেতে পারেন 


বেরিয়ে গেল রানা । ঠিক তিনশো গজ দূরে গিয়ে থামাল গাড়ি তারপর লোড 
কম্পার্টমেন্ট থেকে তিন ব্যাটারির একটা এভারেডি টর্চ বের করে গাড়ি থেকে নেমে 
পায়ে হেটে ফিরে এল ডক্টর হারুনের বাড়িতে । 

কাচের জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখা গেল তিনজনকে, জমে গেছে গল্পে | এবার 
হয়তো মেয়ে শিল্পী ছেড়ে পুরুষ শিল্পীর গুষ্টি উদ্ধার করা হচ্ছে। যাই হোক, এদিক 
থেকে ভয়ের কিছু নেই অনীতা ব্যস্ত রাখবে ওদের 

বড় সড় একখানা তালা ঝুলছে গ্যারেজের টিনের দরজায় ৷ গিলটি মিঞা এ 
তালা দেখলে হেসেই খুন হয়ে যেত | ওর পক্ষে এটা পাচ সেকেন্ডের কাজ ৷ রানার 
লাগল পুরো দুই তিন মিনিট । 

গাড়িটা বিক্রি করে দ্বিতে হয়েছে ডক্টর হারুনকে দেনা শোধ করার জন্যে । 
এখন একটা ভেসপা কিনে নিয়েছে ভেসপায় চড়ে অফিসে যেতে আত্মসম্মানে 
ডু তাই বাসে চড়ে রিসার্চ সেন্টারে যায় সে। বিকেলে বেড়ায় ভেসপায় চড়ে। 

মফঃস্বল শহরে কারও তোয়াক্কা না রেখে তার আল্ট্রা মডার্ন স্ত্রীকে ভেসপার 

ee ee a ক | তাত যা কাত কে 
ও তর ana চা ভারি বরা 
ও আজ 

ভালমত পরীক্ষা করল ওটাকে রানা । তারপর সামনের চাকার মাডগার্ডের 
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তলা থেকে খানিকটা শুকনো কাদা খুঁচিয়ে তুলে একটা কাগজে মুড়ে রেখে দিল 
পকেটে | উঠে দাড়িয়ে ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলাল রানা । একটা বেঞ্চের ওপর 
যন্ত্রপাতি সাজানো রয়েছে অনেকগুলো ' 

হঠাৎ কুচকে উঠল রানার YH জোড়া, She হয়ে উঠল চোখ । দ্রুতপায়ে 
বেঞ্চটার কাছে এসে দাড়াল TA যা খুজছিল, পেয়ে গেছে সে । জিনিসগুলো 
লুকাবার কোন রকম চেষ্টা নেই ! সাবধানে কাগজে মুড়ে নিল রানা জিনিসগুলো ৷ 
তারপর গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে তালা লাগিয়ে দিল দরজায় । কাচের জানালা দিয়ে 
দেখা গেল গল্পে মেতে আছে ওরা এখনও ৷ বাইরে বৃষ্টি নেমে গেছে কাছেই 
কোথাও ৷ একটা সৌদা গন্ধ আসছে ভেজা বাতাসের ফিরে গেল রানা গাড়ির 
কাছে। গাড়িটা ড্রীইভ-ওয়েতে এসে ঢুকতেই দরজা খুলে দিল ডক্টর হারুন ৷ 

‘আৱে, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে?" খুশি গলায় অভ্যর্থনা করল 
ডক্টর হারুন। ‘কাজ হয়ে গেল? কি ব্যাপার... " রানার মুখের দিকে চেয়েই হাসি 
মিলিয়ে গেল তার ঠোট থেকে । “কি ব্যাপার, মিস্টার রানা, কোন দুঃসংবাদ?" 

হ্যা ৷ দুঃসংবাদ ।' বুকের রক্ত হিম করে দেয়া ক বলল রানা । ‘আপনার 
পক্ষে মারাত্মক দুঃসংবাদ। আপনি পাকে পড়েছেন, ডক্টর হারুন। দারুণ পাকে 
পড়েছেন।' 

‘পাকে পড়েছি! জেরে কারা ছয়ে লেল ডটৰ যায়নের় চেহায়া। কি 


০০75৮ 

| আমার সময় কম, তাই ব্যাখ্যা করবার 
জীয়] মতা ৰ 
হলেও ভদ্রতা বজায় রেখে যথাযোগ্য শব্দ চয়ন করে কথা বলা সম্ভব হবে না আমার 
মুর আই লানি বলছি চনি বিল আপনি একটা 


‘বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন, মিস্টার রানা ৷’ আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল 
০81 মুঠো করে ফেলেছে সে দুই হাত ঝাপিয়ে পড়তে 
যাচ্ছিল, কিন্তু রানার একহারা লম্বা পেটা শরীরটাব চেয়ে মত পরিবর্তন 

করল। মুখে বলল, "খবরদার! এই ধরনের অপমান আমি সহ্য করব না ৷" 

“কোর্টে টেনে নিয়ে দাড় করালে এর চেয়েও অনেক কঠিন কথা সহ্য করতে 
হবে, ডক্টর, আগে থেকে প্র্যাকটিস হয়ে থাকা ভাল না? কাল রাতে রেডিওটা কি 
স্কুটারে বেধে নিয়ে গিয়েছিলেন? যে পুলিস কনস্টেবলটা আপনাকে রাত দশটার 
পর ভেসপা চালাতে দেখেছে সে তো রেডিওর কথা কিছু বলল না!" 

‘আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না আমি. মিস্টার রানা ভেসপা-- 

“দেখুন, সব কিছুরই একটা সীমা আছে ' বাধা ডি অনা ছি 
করা যায়, আপনার ক্যালিবারের একজন লোকের বোকামি সহ্য করা যায় 

না । আপনি বুঝতে পারছেন না এখনও, যে সত্যিকথা স্বীকার করে ফেলাই এখন, 

কাজ?’ অনীতার দিকে চাইল রানা। 'অনুরোধের আসর সম্পর্কে 
তোমার কিছু বক্তব্য আছে মনে হচ্ছে?’ 
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‘কালকের শেষ গান ধনঞ্জয়ের ছিল না, ছিল শ্যামল মিত্ৰের। নিৰ্মলা মিত্রের 
গান কাল বাজায়নি। আর অনিবাৰ্য কারণবশত রাত সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা 
পর্যন্ত রেডিও সিলোন থেকে কোন ব্রডকাস্ট হয়নি ৷’ 

কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে মিস্টার. আ্যান্ড Sls Bees hdr AE 
চেয়ে আছে রানা ওদের দিকে ৷ হঠাৎ মরিয়া হয়ে মিস্টারের দিকে ফিরল 
হারুন। 

বলে দাও, হারুন। নইলে আরও খারাপ হয়ে যাবে অবস্থা ।' 

অসহায়ভাবে চাইল VHA হারুন স্ত্রীর দিকে । চোখ ফিরিয়ে নিল, তারপর বসে 
5৭ “বাইরে গিয়েছিলাম আমি কাল 
রাতে ৷ একটা ফোন কল পেয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম একজনের সাথে জিয়া 


রো 
লোকটা?’ 
টা | SEE CRI ON ৰক ৰণ FEN 
পাইনি তাকে | 
‘কে সে! রহমত SHIGA?" 
‘আপনি, আপনি চেনেন ওকে?’ অবাক হয়ে চাইল সে রানার মুখের দিকে । 
‘oy আমি কেন, তেজগা থেকে নিয়ে টাঙ্গাইল পর্যন্ত প্রত্যেকটা থানার 
দারোগা চেনে তাকে ভাল ভাবেই ৷ বেশ কয়েকবার ধরা পড়েছে সে! ঘুষ, 
ব্লযাকমার্কেটিং ইত্যাদি নানান ধরনের অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে | চক্রবৃদ্ধি হারে 
সুদে টাকা খাটায় সে।' 
আপনি জানলেন কি করে.-- যে আমি--"' 
সরলার জানিব ত জবিতে SURE RS CRT ভান 
তারপরও পাচ হাজার টাকা ধার আছে আপনার ওর কাছে_-মাসে মাসে সুদ দিতে 
হচ্ছে।' 
টির এসব কথা কে বলল আপনাকে? আবছা গলায় জিজ্ঞেস করল 
‘কেউ বলেনি ৷ আমি নিজে জেনে নিয়েছি । আপনি হয়তো মলে করছেন যে 
আপনার কার্যকলাপ কাক-পক্ষীও টের পাচ্ছে না, কিন্তু একটা ব্যাপার আপনার 
জানা উচিত ছিল, যে রিসার্চ সেন্টারে সিকিউরিটির ব্যাপারে এত কড়াকড়ি, সেখানে 
যারা কাজ করে তাদের প্রত্যেকের নামে আলাদা ফাইল আছে--এবং বিশেষ করে 
প্রতোকের অর্থনৈতিক অবস্থা টোকা আছে নিখুত ভাবে। যাক, কাজের কথায় 
a কে ফোন করেছিল? রহমত?’ 
ডক্টর হাকন। ‘ঠিক সাড়ে দশটায় দেখা করতে বলেছিল ও ৷ আমি 
আপত্তি ব | ভয় দেখাল, টাকার জন্যে কোর্টে দাড় করাবে কথা না 


‘গিয়ে পেলেন না ওকে?' 
“না । মিনিট পনেরো অপেক্ষা করে ওর বাসায় গেলাম | ভাবলাম হয়তো অন্য 


=» 
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কোথাও দেখা করতে বলেছিল, মা ee 
কেউ ছিল না বাসায়। আবার গিয়ে অপেক্ষা করলাম আধঘণ্টা 
সেখানেও কেউ এল AT | তখন ফেরত চলে এলাম বাসায় ।' 

“যেতে আসতে দেখা হয়েছিল কারও সঙ্গে?’ 

“Al রাস্তাঘাটে লোক ছিল না একজনও ৷" 

“তার মানে আপনার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার কোন রাস্তা নেই । নিজের 
অবস্থাটা একটু চিন্তা করুন, ডক্টর। গলা পর্যন্ত ডুবে আছেন আপনি ধারে- এই 
অবস্থার চাপে পড়ে আপনি যা খুশি করতে পারেন | দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার 
মধ্যে আপনি ত ছিলেন না প্রমাণ হয়ে গেছে। টেলিফোনে ডাকা. এবং 
আবোল-তাবোল রর কথা কেউ বিশ্বাস করবে মনে করছেন? আপনি যে 


“আমি সম্পূর্ণ 
নিরপরাধ, মি রানা কিন্তু বুঝতে পারছি সত্যিই পাকে পড়েছি আমি। কোন 


ধরে দিয়ে acme উচিত ছিল ৷ আলসার বানানো বোলো চির 
কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আপনার এ গল্প বিশ্বাস করবে না, এতই কাচা আপনার 
গল্প । কিন্তু আমি এ গল্প বিশ্বাস করি ।' 

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ডক্টর হারুন কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করল মিসেস হারুন। 
‘আপনি চালাকি করে হারুনের কনফিডেন্স তৈরি করে ওকে হয়তো... 

‘বিপদে ফেলান চেষ্টা করতে পারি। এই তো?' বাধা দিয়ে বলল রানা | 
‘দেখুন, মানুষকে বিপদে ফেলা আমার পেশা নয়। একটা ব্যাপার আমি পরিষ্কার 
বুঝতে পেরেছি, কেউ একজন ডক্টর হারুনের ওপর পুলিসের সন্দেহ ফেলার 
চেষ্টা করছে। নানান ভাবে টোপ ফেলেছে একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক।' 
ডক্টর হারুনের দিকে ফিরল এবার রানা ৷ "আগামী দু'দিন বাড়ি থেকে এক-পাও 
বাইরে যাবেন না আপনি__রিসার্চ সেন্টারে জানিয়ে দেব আমি ৷ এই দুই দিন কারও 
সঙ্গে দেখাও করবেন না, কথাও বলবেন না। কারও সঙ্গে AT | অসুস্থতার ভান 
করতে পারেন, কিংবা যা খুশি তাই করতে oes fey খেয়াল রাখবেন কেউ 
যেন আপনার চেহারা দেখতে না পায়, কিংবা গলার স্বর শুনতে না পারে । আপনার 
এই আকস্মিক অন্তর্ধানে স্বাভাবিক ভাবেই সেই লোকটি মনে করবে আমাদের 
সমস্ত সন্দেহ আপনার উপরই পড়েছে । এবং সেটাই চাই আমি। বুঝতে 
পেরেছেন? 

“পেরেছি। সর আপনার সঙ্গে বোকার মত দুর্ব্যবহার করার জন্যে--”* 

“আমিও যে খুব ভাল ব্যবহার করেছি এন নয়। আচ্ছা, চলি এখন, গুড 


[NY 
“চা-টা--" ব্যস্ত হয়ে বলতে গিয়েছিল মিসেস হারুন, হাত তুলে বারণ করল 
“নো থ্যাঙ্কস) রা 
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“তুমি অত্যন্ত দয়ালু লোক, রানা ।' খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল অনীতা । 

"তাই নাকি?' গিয়ার বদলে জিজ্ঞেস করল রানা । ‘আমার এই গুণটা আবার 
আবিষ্কার করলে কবে?' 

‘এই একটু আগে হারুন দম্পতিকে ভয় দেখিয়ে ওদের জীবনটা. দুর্বিষহ করে 
রেখে এলেও তোমার কোন ক্ষতি ছিল মা তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হত তাতেও ৷ 
আসল খুনী ওদের চেহারা দেখেই বুঝতে পারত সর্বক্ষণ আতঙ্কিত হয়ে আছে 
ওরা-অর্থাৎ, ()-4 ব্রাঞ্চের সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়েছে ওদের ওপর তা না করে 
ওদের ভেঙেচুরে বুঝিয়ে দিলে তুমি অবস্থাটা নিশ্চিন্ত ঘুম হবে ওদের আজ রাতে ৷' 

‘তা হবে ৷ চাই কি রেডিও সিলোন খুলে দিয়ে এক-আধ বাউট কুস্তিও হয়ে 
যেতে পারে ৷" 

“তোমার খালি নোংরা নোংরা কথা । দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা, উনি মাঝখান 
থেকে" 

‘ও হ্যা. দয়ার কথা হচ্ছিল। ঠিকই বলেছ, দয়ার সাগর আমি! দয়া না দেখিয়ে 
যদি ওর বিরুদ্ধে যে তিনটে প্রমাণ যোগাড় করেছি সেগুলো দেখাতাম তাহলে এক 
লাফে ছাত HCH বেরিয়ে যেত লোকটা | তাতে ছাতের ক্ষতি হত, ডক্টর হারুনও 
মাথায় ব্যথা পেতে পারত ' 

হা করে চেয়ে রইল অনীতা রানার মুখের দিকে । খানিক চুপ করে থেকে 
বলল, “বুঝলাম না তোমার কথা !' 

"কাগজে জড়ানো তিনটে জিনিস আছে আমার কাছে। এক নম্বর: খানিকটা 
লাল মাটি ৷ ওদের গ্যারেজে দাড় করানো স্কুটারটার মাডগার্ড থেকে খু 
তোলা ডক্টর হাকন কাজে যায় বাসে করে। তাহলে ফুটারের মাড ওই 
লালচে কাদা লাগল কি করে । আশপাশের কয়েক মাইলের মধ্যে এই রঙের মাটি 
আছে কেবল রিসার্চ সেন্টারেব চারপাশে ওই মাটি কেন ওখানে ফেলা হয়েছিল 
সে সব ইতিহাসও আমার জানা আছে দুই মন্বর: একটা হাতুড়ি গ্যারেজের 
ভেতরেই একটা বেঞ্চের ওপব রাখা ছিল ওটা ৷ সাধারণ চোখে কিছুই মনে হবে না, 
কিন্তু আমি বাজি রাখতে পারি, ভাল করে পরীক্ষা করলে এক-আধটা পশম পাওয়া 
যাবে ওর গায়ে এবং সে পশম হচ্ছে বাঘা নামে রিসার্চ সেন্টারের একটা রাড 
হাউন্ডের তিন নম্বর" একটা প্লায়ার্স ! এটাও পাওয়া গেছে বেঞ্চের উপর! এটাকে 
বেশ ভাল ভাবে পরিস্কার করা হয়েছে. কিন্তু ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ দিয়ে 
দেখলেই অতি সহজেই প্রমাণ করা যাবে যে এটা দিয়েই কাটা হয়েছিল রিসার্চ 
সেন্টারের বেড়া ।' 

'এই সবই বের করেছ তুমি আজ?" বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল অনীতা ৷ 

"হ্যা, সব বের করেছি “আমি একটা জিনিয়াস ৷' 

অন্প একটু চুপ করে থেকে মমতা মাখা শাস্ত ক বলল অনীতা, “রানা, আমি 
বুঝতে পারছি কোন কারণে ভয়ানক বিচলিত, উদ্বিগ্ন হয়ে আছ তুমি । আজ দুপর 
থেকেই দেখতে পাচ্ছি ৷" রানার ঘাড়ের কাছে চু আঙুল চালিয়ে দিল সে। "মনের 
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মধ্যে তুফান চলছে তোমার. ঘড়ডু ঘড় চলছে ৱেন--স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। 
কি হয়েছে তোমার বলবে আমাকে? বললে যদি তোমার মনের ভাব একটু লাঘব 


কালকূটের চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি আমি, WAST! একজন জোড়া খুনে: 
আসামী কালকূটের বোতল পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে | কল্পনা করতেই শিউরে 
Se Se ae ae ee যে করে হোক 
ঠেকাতে হবে ওকে-_কিন্তু পথ পাচ্ছি না 

‘cya হাকন তাহলে মেই লেক 

“Al | হয়তো অন্য কোন ভাবে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জড়িত থাকতে পারে. 
কিন্তু খুন সে করেনি। গত বাতে ডক্টর হারুনের অজান্তে তার গ্যারেজের তালা 
খুলেছিল কেউ ৷ স্পষ্ট আচড়ের দাগ দেখতে পেয়েছি আমি তলায়।' 

"তাহলে ওই তিনটে জিনিস নিয়ে এলে কেন তুমি... 

“দুটো কারণ আছে তার। প্রথম কারণ হচ্ছে এগুলো আর কারও হাতে 
গড়ন en চার Rey কে সো হাজতে পরবে লাল মি 

--ওরেব্বাবা, অকাট্য প্ৰমাণ | তার ওপর আবার রাত দশটা থেকে 
সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত কোথায় কি করেছে তার ঠিক নেই। অবস্থাটা ডেবে 
দেখো ৷’ 

‘তুমি না বললে পুলিস একজন দেখতে পেয়েছে ওকে?’ 

‘শুল। UPA হারুনকে মিখ্যেবাদী বলেছিলাম, কিন্তু ওদিক থেকে আমিও কম 
যাই at সত্যি কথাটা এখনও বলেনি ডক্টর হারুন, কিন্তু ওকে বেশি খাটাতে চাং 
না আমি। আমি চাই লোকটা একটু নিশ্চিন্তে থাকুক ।' 

“তান মানে?' 

“তার মানেটা আমি নিজেও ঠিক জানি না। আমি জান একটা মাছি মারবারও 
সাহস নেই ডক্টর হারুনের, কিন্তু অত্যন্ত বিশ্রী কোন ব্যাপারে জড়িত আছে সে।' 

“কি করে বুঝলে সেটা?’ 

“কোন কারণ দেখাতে পারব না আমি তোমাকে ৷ কিন্তু আমি জানি. যা বলছি 
তা বৰ্ণে বর্ণে সত্যি। ইচ্ছে করলে এহে আন্দাজ - নতে পারো ৷ অনেক সময় হয় 
না, অবচেতন মনটা কিছু একটা বুঝতে পেরেছে, কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে যুক্ডিপূর্ণ 
ভাবে চেতন মনের কাছে ব্যাপারটা না পাঠিয়ে কেরন যোগফলটা পাঠিয়ে 
দিয়েছে? ঠিক সেই রকম; আমি জানি, ভয়ানক কোন ব্যাপারের সঙ্গে 
জড়িয়ে পড়েছে ডক্টর হারুন!" যেন আপন মনে কথা বলছে এমনি ভাবে বলে চলল 
রানা ! আর জিনিসগুলো রয়ে আনার দ্বিতীয় কারণ হলো. এসবের পিছনের 
আসল লোকটাকে ঘাবড়ে দেয়া। যে লোকটা চাইছে ডক্টর হারুণের ওপর 
আমাদের সন্দেহ তাকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বেৱ মধ্যে রাখতে চাই আমি! যদি পুলিস 
ডক্টর হারুনকে মনে করে এড়িয়ে যেত, কিংবা দোষী মনে করে গ্রেফতার 
করত, তাহলে অবস্থাটা সেই লোকটার আয়ত্তে থাকত | কিন্তু ডক্টর হারনের 
সন্দেহজনক ভাবে বাড়িতে বসে থাকা, আর তিনটে জিনিস হাতে পেয়েও 
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আমাদের রহস্যজনক নীরবতা রীতিমত ঘাবড়ে দেবে সেই লোকটাকে। অর্থাৎ 
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দ্বিধা এলেই কাজে ব্যাঘাত হয়। এবং তার কাজের ব্যাঘাত ঘটলেই 
সময় পান আমরা হাতে ৷ সময় দরকার | ফেকোন মূল্যে যত্তটা সম্ভব সময় কিনতে 
হবে আমাদের ৷ বুঝতে পারছ?" 

অনেকক্ষণ চুপ করে রংল অনীতা. ত্রারপর PATS বলল, "তুমি একটা জঘন্য 
রকমের ধূর্ত লোক, রানা ৷ বুঝতে পারছি, তোমার হাত থেকে খুনীর নিস্তাৰ নেই ৷" 


সাত 


নেই । 

নি জা 
এখনও | এবার এক দাড়াল রানা রয়ে আবু 
০555 

সাইকেল আরোহীদের সাথে দেখা হয়ে গেল একটু যেতেই ৷ রাস্তার 

নীলে বৰল তে Eee SHRED Coes বাত 
সাইকেলের গাড়ির দিকে ফেরানো | চট্‌ করে প্যান্টের বোতাম খুলে রাস্তার 
দিকে পিছন দাড়িয়ে গেল লোকটা । ব্যস্ত ৷ 

কাঠাল গাছ ছাড়িয়ে পঞ্চাশ গজ যেতেই আবার অনুপরণ করতে আরম্ভ করল 
মোটর সাইকেল। একটানা আধ মাইল চলার পর স্পীড কমাল রানা । কিন্তু 
মোটর সাইকেলের স্পীড কমল না। ক্রমেই এগিয়ে আসছে সেটা ৷ 

‘পিছন ফিরে দেখো তো, অস্ত্র আছে কিনা ৷’ বলল রানা । 

পিছন ফিরল অনীতা। বলল, বা হলের বুঝব কি করে?' 

“fa চেয়ে থাকো, আমি 

দপ্‌ জরে জ্বলে উঠল হতে Fa ear BIT লাইট তিন সেকেড 
থাকল. তারপর নিভে গেল ৷ 
ag কাযে ধা সাজ জরুরি রিটা হাতো জজের IES ক 

"ঠিক আছে। তুমি সীট ছেতে নিচে নেমে পড়ো ৷ মাথাটা নিচু করে রাখো !' 

ফ্ল্যাশ লাইট দেখে ঘাবড়ে গিয়ে স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে মোটর দাইকেল 
আরোহী | ওভারটেক করছে এখন। বাম হাতটা মুখের কাছে তুলছে । গিলটি 
৪ লোক না তো । মোটর সাইকেল থেকে কি লক্ষ্যস্থির করতে 
পারবে? 

বাং করে শক হলো একটা । এই সম্ভাবনার কথা ভাবেনি লোকটা | 
ফোক্সওয়াগেন ফিফটিন 'হানংডের ডান দিকের বডিতে ট্যাপ খেয়ে গেল। 
স্টীয়াকিংটা দ্ৰুত একবার ডান দিকে ঘুরিয়ে আবার সোজা করে নিয়েছে রানা 
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চোখের নিমেষে ৷ উল্টে পড়েছে মোটর সাইকেল রাস্তার ধারে, ছিটকে গিয়ে 
আরোহী পড়েছে খাদে। ব্রেক কষল রানা । এক ঝটকায় খুলে ফেলল পাশের 
দরজা ৷ বেরিয়ে এল রাস্তায় টর্চ হাতে? 
চালু আছে টু-স্ট্রোক-ইঞ্জিনটা পাই পাই ঘুরছে মোটর সাইকেলের চাকা 

মাটিতে শুয়ে শুয়ে । পাশেই পড়ে আহে একটা থোয়িং নাইফ | এদিকে লক্ষ দিল না 
রানা_এদের মালিককে চাই ৷ এক লাফে রাস্তার ধারে চলে গেল সে। টর্চ জ্বালল। 
পানি জমে আছে ডিচে-_তার ওপাশে ধানখেত ৷ এপাশ ওপাশ টর্চের আলো বুলিয়ে 
কাউকে দেখতে পেল না রানা | আলো দেখে 'ডাঙা থেকে পানিতে ঝাপিয়ে পড়ল 
একটা কোলা ব্যাঙ | এবার ধানখেতের ওপর আলো ফেলেই দেখতে পেল রানা 
লোকটাকে ৷ প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে সে ধানখেতের উপর দিয়ে | একনজর দেখেই 
বুঝল রানা ওকে তাড়া করা বৃথা, ধানখেত দৌড়ে ওয়াৰ্ল্ড রেকর্ড বেক করবার 
চেষ্টা করছে সে। 

তুলে নিল রানা সাবধানে, একটানে মোটর সাইকেলের ফুয়েল 

hee, Slee See Oe es ১১, 
করে মবিল মেশানো প্ট্ৰেল পড়ছে রাস্তার ওপর ৷ গাড়িতে বসল রান 
অনীতাও উঠে বসেছে সীটের ওপর । রওনা হলো আবার ওরা ৷ 


Ua সুফিয়ানের প্রকাণ্ড চারপাশে বেশ খানিকটা ফাকা জায়গা | মুখ 
অন্ধকার করে দাড়িয়ে আছে , একটা ঘাতিও নেই কাছাকা/ছ আসতেই 
চোখে পড়ল রানার ব্যাপারটা । 


চারটে ব্লাড হাউন্ড। মাঠের মধ্যে একটা ইউক্যালিপটাস' গাছের চারপাশে 
ঘুরছে প্রকাণ্ড চারটে রাড হাউন্ড | মাঝে মাঝে উপর দিকে চাইছে আর বিকট শঙ্কার 
ছাড়ছে। ডষ্টর সুফিয়ানের পোষা ওগুলো | ভয়ানক দুৰ্দান্ত বলে আশপাশে 
কুখ্যাতি অর্জন করে নিয়েছে ওরা নই ৷ 

গাড়ি নিয়ে নেমে গেল রানা মাঠের মধ্যে । সোজা ছুটল ইউক্যালিপটাস গাছের 
দিকে | হেড লাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল গিলটি মিঞার 


সে, আর মাঝে মাঝে ঘাড় কাত করে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখছে নিচের দিকে । 

হেড লাইটের আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল হাউন্ডগুলোর AYE চোখ ৷ কাছে 
এগিয়ে যেতে একটু দূরে সরে গেল কিন্তু পালিয়ে গেল AT । 

“গিলটি মিঞা ।' ডাকল রানা । কক 

‘আর বলবেন না, স্যার, বড় হার৷মী এই কুত্তোগুলো ।' বঁ দো কাদো গলায় 
বলল গিলস্ মিঞা | | 

“নেমে এসো |" 

‘খেপেচেন, স্যার? নিচে নামলেই শালারা ছিড়ে খেয়ে TATA ৷’ 

‘তাহলে?’ 

‘তাহালে আর কি? সব্মোশরীল কাপচে আমার, কি করবো বলুন তাড়াতাড়ি, 
নইলে এক্ষুণি পড়ে যাবো গাচ থেকে ৷" 


নীল আতঙ্ক-১ ৫৪ 


কুকুরগুলো খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ির চারপাশে ঘুরছে । বাইরে 
বেরানো এখন আত্মৃহত্যারই নামাস্তর | যতদুর সম্ভব ডক্টর সুফিয়ানের বাড়িতে কেউ 
নেই, থাকলে কুকুরশুলোর হৈ-হল্লায় কেউ না কেউ এসে উপস্থিত হত তবু গুলি 
করা যাবে না 

কুকুরগুলোকে গাড়ি দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল রানা কিছুক্ষণ মাঠময়। এবার 
কিছুটা দমে গেছে এগুলো! কাছাকাছি আসতে সাহস পাচ্ছে না। ইউক্যালিপটাস 
গাছের গা ঘেষে দাড় করাল রানা গাড়িটা | 

‘লাফ দাও, ভারত না 

করে লাফিয়ে পড়ল গিলটি মিঞা গাড়ির হাতে ৷ সোজা রাস্তার দিকে 
ছুট্ল । পিছন পিছন বেশ কিছুদূর এল হাউন্ডগুলো, তারপর ফিরে গেল 
আধ মাইল গিয়ে গাড়ি থামাল রানা SSIS করে লাফিয়ে নামল গিলটি মিঞা'। 

‘চমৎকার হাওয়া লাগছিলো, স্যার ছাতে শুয়ে। ঘুমিয়ে পড়তাম আরাকটু 


ore মাথায়। গাড়িতে উঠে এসো 
‘কাজ আছে?’ 


ঘরমুখো হবো না আজ আমি ৷ আপনারা বাড়ি চলে যান, আমি আসচি দু'ঘন্টার 
মদ্যে ৷" 

"কিসে করে আসবে?' 

"সে সব আপনাকে চিন্তে করতে হবে না, স্যার। কতো টারাক. লরী হ্ৱ- 
হামেশাই ঢাকা-ময়মনসিং করচে--পৌছে যাবো ঠিকই । আপনারা রওনা হয়ে যান, 
স্যার। বিষ্টি নেমে পড়বে একুনি ৷" 

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা । প্রত্যেককে চেক করা হচ্ছে যখন, ডক্টর 
সুফিয়ানকে বাদ দেয়ার কোন মানে হয় না। সে-ও তো কাজ করে এক নশ্বর 
ল্যাবে ৷ কাজেই সন্দেহমুক্ত নয় সে-ও ৷ গিলটি মিঞা যেতে চাইছে, ATF | 

শোনো ।’ 

চলে যাচ্ছিল. থম £ দাড়াল গিলটি মিঞা ৷ “বলুন, স্যার ৷ 


৬০ নীল আতঙ্ক-১ 


‘এটা রেখে দাও সঙ্গে ৷ 

থোয়িং নাইফটা এগিয়ে দিল রানা ৷ একবার ছুরিটার দিকে, আরেকবার রানার 
মুখের দিকে চাইল গ্লিটি মিঞা অবাক হয়ে। কিন্তু কথা না বাড়িয়ে মুচকে হেসে 
কোমরে গুঁজল সে ছুরিটা 


সত্যিই ৷ ঝমঝম বৃষ্টি নেমে গেল দশ মিনিটের মধ্যে! সেই সঙ্গে তুমুল বাতাস। 
উড়িয়ে ফেনে দিতে চাইছে গাড়িটা নিচের ধানখেতে | একে রাত্রি, তার ওপর এত 
ঘন হয়ে বৃষ্টি পড়ছে যে বিশ ফুটের বেশি দেখা যাচ্ছে না সামনে ৷ টঙ্গি ব্রিজ ছাড়িয়ে 
এসেছে ওরা বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু যতই দক্ষিণে এগোচ্ছে ততই বাড়ছে ঝড়-বৃষ্টি ৷ 
তাণ্ডবলীলা যেন পৃথিবী জুড়ে । আকাশ চিরে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। শুড় গুড় করে 
উঠছে আকাশের বুকের ভিতরটা । 

“ভয় করছে |” বলল অনীতা | 

“ভয় কি, নীতা, আমি তো আছি।' বলল রানা | 

"তোমার ভয় করছে না?’ একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করল অনীতা | 

“করছে। কিন্তু ভাবছি, তুমি তো আছ।" 

gS তাল খ৮১২৬১৬৬ড ৬৬৬৬ 
করল | 


‘তাহলে-কি ভাল লাগছে?’ 

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অনীতা, তারপর বলল, “ভয় ভয় করছে ঠিকই, কিন্তু 
এই যে এত মধ্যে দিয়ে চলেছি, কিন্তু ভিজছি না একফোটাও এজন্যে অদ্ভুত 
একটা মজাও লাগছে ভেতর ভেতর | তাই ন্য?' 

“মজাটা বেরিয়ে যাবে এখন একটা চাকা লিক হলেই ।' 

যেমনি বলা অমনি বসে গেল একটা চাকা | 
'এইয্যাঃ! এখন?’ শঙ্কিত হয়ে উঠল অনীতার চোখ ৷ ‘এখন কি করবে? 
“কি আর করব, হয় বসে থাকতে হবে বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত নয় ভিজতে হবে। 
বললাম না, মজাটা বেরিয়ে যাবে?’ 

‘তুমি মুখ দিয়ে অমন অলক্ষুণে কথা বের করছ, তোমার মজা বেরোবে। 
আমার তাতে কি? আমি তো আর ভিজছি না। যাও, গেট আউট ৷ আমি লিভার 
টান দিয়ে দিচ্ছি, বুট খুলে স্পেয়ার চাকা বের করে ফিট করো ।' 


মানুষের মত কাজে লাগো গে যাও " | 
225৮৮ ১৮75 
মানুষ হয়ে তুমি এতবড় মুখে ঠেলে দেবে আমাকে? একটুও লাগবে না 


মীল আতঙ্ক-১ ৬১ 


তোমার প্রাণে? তোমার কি পাষা---' 

‘Der ৷ খামোকা বকিয়ো না TST | নামো ৷ হঠাৎ ডাকাত-টাকাত-.”" 

‘ডাকাত? আমিও তো একজন ডাকাত | ভয়ঙ্কর ডাকাত ৷’ 

এর পরে কিল ছাড়া আর রাস্তা ছিল না। কিল তুলতেই তড়াক করে বেরিয়ে 
গেল রানা দরজা খুলে। আধ মিনিটের মধ্যেই মাথা থেকে পা পৰ্যন্ত ভিজে চুপচুপে 
24754 গাড়ির ভেতর বসে হাসছে অনীতা তাই দেখে, আর একটা 
সিগারেট ধরিয়ে টানছে মৃদুমূদু। * 

দুই মিনিটেই চাকা বদলানো হয়ে গেল ৷ নাটগুলো ভাল করে টাইট দিয়ে লিক 
হয়ে যাওয়া চাকা আর জ্যাকটা তুলে রাখল রানা বুটের ভিত্র। হেড লাইটের 
কাছাকাছি এসেই হঠাৎ বাকা হয়ে গেল রানার দেহটা, যন্ত্রণায় কুচকে গেল মুখ ! 

‘কি হলো! রানা, কি হয়েছে! শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অনীতা | ঝট্‌ করে 
দরজা খুলল সে গাড়ির। 

উহ্‌! ব্যথা! আরও নুয়ে পড়ল রানা | 

ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল অনীতা পাগলের মত । তুলে সোজা করবার চেষ্টা 
করছে সে রানাকে 

৮১১৮4 

““অনীতার একটা হাত নিজের বুকের উপর চেপে ধরল রানা ৷ 'জানো 

উড যথা বৰাটার। 

রানার শয়তানি বুঝতে পেরে টেনে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল অনীতা 
হাতটা, কিন্তু পারল না | টানা হেঁচড়ায় আচল খসে পড়ল কাধ থেকে৷ টিশ্‌ করে 
* আবার খুলে গেল আটা ব্লাঁজের একটা বোতাম | ততক্ষণে ভিজে চুপসে গেছে 
জে ডা দা! 

গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে মনের সুখে ভিজল ওরা অনেকক্ষণ। হেড লাইট 

নিভিয়ে দিয়েছে আগেই ৷ নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ৷ অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি । সাই সাই বইছে 
বাতাস। চারপাশে WEA ব্যাঙের কলতান। পৃথিবীর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে যেন 
ওদের কাছে। বাহুবন্ধনে মানব-মানবী । মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোয় দেখছে ওরা 
পরস্পরকে | একান্ত ভাবে। 

ভিজে সেঁটে গেছে শাড়িটা গায়ের সঙ্গে একগুচ্ছ ভেজা চুল লেপটে আছে 
গলায়। শীতে কাপছে অনীতা ৷ থেকে থেকে শিউরে শিউরে উঠছে সে | জল ঝরছে 
সর্বাঙ্গ বেয়ে | রানার কানে কানে বলল, “ভেতরে চলো ।’ 

পিছনের দরজা খুলে উঠে এল ওরা গাড়ির ব্যাকসীটে । 

“শীত করছে বড্ডো ।' 


ee a ee 
বাড়া মুখ। আবেশে বুজে এসেছে দু'টি কাজল কালো হরিণ চোখ। নাকটা ফুলে 
উঠেছে একটু । নিঃশ্বাস বইছে কাপা কাপা। বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটছে যেন 
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TH | অসহ্য আবেশে মাথাটা একপাশে কাৎ করে অস্ফুট স্বরে ডাকল অনীতা, 
বানা Tee fee! 


রাত সাড়ে দশটা ৷ ঝড় কমেছে, কিন্তু বিরামহীন বৃষ্টি ঝরছে বাইরে। 
বাড়ি ফিরে সান করে একসাথে ডিনার সেরে নিল ওরা । রানার পাশের ঘরে 


ইজেন্টার স্প্রিংটা পরীক্ষা করল স্লাইড টেনে টেনে। টপাটপ্‌ আটটা ধ্ৰী-টু বুলেট 
পড়ল বিছানার উপর এলোমেলো হয়ে। প্রয়োজনের সময় ইজেক্টার স্প্রিংটা কাজ 


হ্যা। বাইরে ঘেতে হচ্ছে রানাকে আবার এই দুর্যোগের রাতে। টেলিফোন 


এসেছে। , 
মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ার একটা প্রাসাদোপম বাড়ির অতি পরিচিত গাড়ি 
বারান্দায় এসে থামল রানার ফোক্সওয়াগেন। রানাকে দেখে একগাল হাসল লিফট 
ম্যান। সোজা সাতঙলায় উঠে এল লিফট | লম্বা একটা করিডর ধরে এগিয়ে গেল 
রানা। 
“আপনি মিস্টার ব্রানা?' যেন দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল মেয়েটি । চলো 
চাকি জর 


মেয়েটি । কোনরকম-প্রশ্রয়-পাবে-না কণে বলল, ‘সোজা ভিতরে চলে ষান।- 
অপেক্ষা করছেনণ্টনি আপনার জন্যে ৷’ 

দ্বিরুক্তি না করে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা ঘরের ভেতর । ওপাশে 
দেয়ালের গায়ে একটা বন্ধ দরজা ৷ আস্তে ঠেলা: দিতেই খুলে গেল সেটা | একবার 


নীল আতন্ক-১ ৬৩ 


আস্তে করে দরজাটা বন্ধ হতেই ঝট্‌ করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন বৃদ্ধ ৷ 

‘এসো ।’ 

নড়াচড়ার ফলে সিগারেট থেকে ছাইটুকু খসে পড়ল টেবিলের ওপর ৷ মাথাটা 
ফুঁ দিয়ে ছাইটুকু উড়িয়ে দিলেন টেবিলের ওপর থেকে | হাতের কাগজটা ভাজ করে 
টেবিলের ওপর রেখে একটা পেপার ওয়েট চাপিয়ে দিলেন তার ওপর। 
সিগারেটটায় একটা লম্বা টান দিয়ে ধোয়া ছাড়লেন আসমানের দিকে, তারপর 
সোুজ্াসুজি চাইলেন রানার চোখের দিকে ৷ 

“অনেক দিন পর দেখা ।’ 

‘জি, স্যার। ছয় মাস! 


“কেমন আছ? 
উঠল রানা ভিতর ভিতর বৃদ্ধের এই ব্যক্তিগত প্রশ্নে। পাকিস্তান 
কাউন্টার ইন্টেলিজেন্দের চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান জিজ্ঞেস করছেন কেমন 
আছে রানা | নিশ্চয়ই কোন ভয়ঙ্কর তুফান চলছে বৃদ্ধের মনের ভিতর ৷ 
“ভাল আছি, স্যার ।' বলল রানা বিড় বিড় করে। 
কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট টানলেন মেজর জেনারেল । তারপর 


বললেন, ইনাম গেছে, সাবেরও গেল | কতদূর কি করলে, AAT?’ 
ওকে বৃদ্ধ | 


'এসব আমার জানা আছে। ()-4 বাঞ্চের রিপোর্ট পেয়ে গেছি আমি সন্ধ্যার 
আগেই ৷ শেখের ধারণা, ড্র শরীফ নিজেই এর সঙ্গে জড়িত ছিল। সোয়া ছয়টায় 
বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছিল রাত্রির অন্ধকারে কাউকে সাথে করে শেষ মুহূর্তে 
সেই লোকটির বিশ্বাসঘাতকঠায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে তাকে এ ব্যাপারে 
ভোমার কি মনে হয়?’ 

‘আমার মনে হয় কর্নেল শেখের ধারণা সম্পূর্ণ তুল। ওর হয়তো জানা নেই যে 
ডক্টর শরীফই গোপনে ইনাম আহমেদের কাছে প্রথম রিপোর্ট করেন যে, পরিমাণে 
অতি সামান্য হলেও কিছু কিছু ভাইরাস চুরি-হচ্ছে এক নম্বর ল্যাব থেকে মাঝে 
মাঝেই | ইনামের সৃত্বার পর হঠাৎ পি. সি. আই. থেকে আমার চাকরি কেন গেল 
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ফেলে দিলেন মেজর জেনারেল আযাশট্ৰের ভিতর। তার এসব কথা জানি, 
কাজের কথায় এসো এবং এটাও তার জানা নেই যে, রই অনুরোধে বের 
করে দিয়েছিলেন ভার শরীফ আমাকে রিসার্চ সেন্টার (ধকে. যাতে বাইরে থেকে 
শেখের পক্ষে অস্বাভাবিক নয় pads elcid মামার রিপোর্টটা সেরে নিয়ে 
কাজের কথায় আসছি, স্যার ৷" 

পাচ মিনিটের মধ্যে মোটামুটি সব ঘটনা জা: 
রাহাত খানের ৷ রানা জানে, এর একটি কথাও ভুলৰ 

এবার তোমার ব্যাখ্যা দাও ।" 
জেনারেল 

‘আমার ব্যাখ্যা হচ্ছে ডক্টর শরীফ tra রিসার্চ সেন্টার ছেড়ে বাইরে 
বেরোননি। কাজেই বাতের অন্ধকারে ফিরে আসবার কথাই ওঠে না। একজন 
অত্যন্ত YIU লোক আছে এসবের পিছনে, /গবং রীতিমত দলবল নিয়ে কাজ করছে 
০৮555 সার্চ সেন্টারে দিনের বেলা ।' 


‘aera মধ্যে করে। প্রতি সপ্তাহে পাচ ছয়টা প্রকাণ্ড খাচা ভর্তি গিনিপিগ, 
খরগোশ, ইদুর আসে রিসার্চ সেন্টারে সাভারের একটা ফার্ম থেকে। এতই নিয়মিত 
আসে যে এখন আর ওগুলো চেক বু la TRAE lh lcd ts 


বাইরের লোক ঢুকবান আর কে! পথ আমায় মাথায় আসে না ৷" 

‘কিছুদিন আগে এই কথাটা মাথায় এলে কাজ হত; যাক, বলে যাও ।' 

‘এই দু'জনের একজন ডক্টর শবীফ সেজে এসেছিল, আরেকজন এসেছিল এক 
নম্বর ল্যাবের কোন একজন কু চারাব ছদ্মবেশে, মনে করা যাক তার নাম “ক” 
এদের কাজ হলো ঠিক Tay ছয়টার সময় গেটে সিকিউরিটি ট্যাগ দেখিয়ে, সই ' 
করে বেরিয়ে যাওয়া তালা তাই করেছে খাচা থেকে বেরিয়ে (-রকেব ভিতরেই 
কোন নিৰ্দিষ্ট জায়গায় য়ে ছিল ভবা ba I Leb Ss ele ৮, 
বেরিয়ে যায় SHA “ANE 
চা 757 by দ্বঙ্গা লক করে নিলে মা কেউ দুলতে পারবে না 

Pua শৰীফ ও বোরাতে যাবেন, এমন সময় পিস্তল ভাতে 
asad aps কক সঙ্গে দুই সঙ্গী নিজের এবং ডক্টৱ শরীফের 


সর্কায়টা ৬ প্রত্যেকের প্রতি আলাদা ভাবে 
মনোযোগ দেবার/উপায থাকে না, কাজেই কোন অসুবিধে হয়নি ওদের ! 
RA শরাফকে খুন করে তক্ষুণি যেতে পারে TS 


রী 
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খাতায় সহ হয়ে Ow এবার. গেটের সিকিউরিটি গাৰ্ডেরা জানে. বেরিয়ে গৈছে 
সে একই গেট গট দিযয়ে ভুইবার বেরোতে পারে না “ক কাজেই অপেক্ষা করল 
লে। এগারোটার সময় wre সিকিউরিটি রাউন্ড দিয়ে নিজের ঘরে চলে যাবে সাবের 
খান কাজেই এগারোটা ‘পাচে ভাইরানগুলো বের করে নিল সে. তারপর কানের 
পাশে পিস্তলের বাট দিঘ্বে জোরে আঘাত করে অজ্ঞান কবে ফেলল ডক্টর 


দিয়ে গেল। ডক্টর শরীফকে BRI না করে উপায় ছিল না তার. কারণ অত্যন্ত পবিচিত 
লোক সে ডষ্টর শরীফের ৷ কিন্তু সে জানত না যে -রকের কবিডবল ওপর প্রতি 
রাত্রে নজর রাখত সাবের বিনা্চউলার হাতে ৷ কিংবা হয়তো এই রকমের কিছু 
আচ করেছিল “S| হয়তো এই সম্ভাবনার কথাও ভেবে রেখেছিল সে আগে 
থেকে | তাই তৈরি ছিল সায়ানাইড় সিরিঞ্জ হাতে । নিশ্চয়ই সাবেরেরও পরিচিত 
লোক ছিল সে নইলে হ্যান্ডশেক BAS যেত না কিছুতেই সাবের ।' 


হাতের পচেটোয় গাল Tals মেজর জেনাবেল। বললেন. “ETS পারে। 
তোমার আন্দাজ হয়তো ঠিকই । কিন্তু সাবের অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে ছিল । অত 
রাতে ("-ব্লকের করিডরে কাউকে দেখলে, সে যে-ই হোক না কেন, সন্দেহ 


জাগবেই তার মনে। ভাইরাস চুরির ব পারে বিশেষ ভারে সাবধান করে দেয়া 
হয়েছিল তাকে | কাজেই হ্যান্ডশেক SHH একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে আমার 
FURL! তাছাড়া হ্যাভতশেক করে মারবার কি ৯৬৬ পিস্তল তো ছিলই, গুলি 
করল না কেন?' 

রানা বলে ফেলতে যাচ্ছিল, আমি কি ক et জানব--আমি কি ছিলাম ওখানে? 
সামলে নিয়ে বলল, ‘তা ঠিক বুঝতে পারছি না, খ্যার।' 

আচ্ছা যাক, তোমার এই গল্পের পিছনে নিশ্চত্মুই যুক্তিপূৰ্ণ কারণ আছে.কোন?' 


"আছে, স্যার | হাউন্ডটার গলায় তার TA দাগ পাওয়া গেছে। কাটা 
তারের গায়ে রক্ত লেগে থাকা স্বাভাবিক মনে SCS খুজলাম অনেক | ভেতরের 
বেড়ায় পাওয়া গেল রক্ত | তার মানে রিসার্চ সেন্ট রকাল বাইরে থেকে ঢোকেনি 


কেউ. স্যার_কেউ একজন বেরিয়ে গেছে ভেতর থেকে বাইরে ৷" 

কঠিন দৃষ্টিতে চাইলেন মেজর জেনারেল রানাঞ মুখের দিকে । তারপর 
ইন্টারকমের একটা বোতাম টিপে বললেন, 'দু'কাপ কফি ANCA দাও, সোহানা ৷" 

নাম তাহলে সোহানা ৷ নতুন FED হয়েছে। বেশ। ফীল কথা ৷ ঠিক আছে, 
আমার নামও মাসুদ রানা! আাসঁছি আবার হেড অফিসে, 7 TAR! রূপের গুমোর 
দেখাবার আর জায়গা পাওনি | 

“শেখের চোখে পড়ল না কেন কাটা তারের AS?” 

লৰি সহে মিয়েছি বজাৰ 


it EET ene রাজা খর ফলে সন্তুষ্ট 
গছে 
ওর 


থাকবে আমাদের শত্ৰুপক্ষ কিন্ত স্যার, এভাবে ওকে ঠকাতে খুব খাবাপ লা 
আমার তাছাড়া মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও অত্যন্ত পছন্দ করে ও UTS 


৬৬ আতঙ্ক-১ 


ধারণা, আমি আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলাম ‘বলে বের করে দেয়া হয়েছে 
আমাকে, তাই কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে A | সব সময় একটা দূরত্ব বজায় রেখে 
রাজাকাররা স্যার।' 
“ঠিক আছে, ওটা আমি ঠিক করে দেব। কিন্তু-কাজ তোমাদের করতে হবে 
সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে। গোপনীয়তার প্রয়োজন আছে বলেই বাবস্থা করেছি 
৷" বোধহয় আগে থেকেই তৈরি ছিল, একটা ট্রের উপর কফির সরঞ্জাম আর 
দুটো উপুড় করা কাপ সাজিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকল সোহানা ৷ 'আমি স্পষ্ট বুঝতে 
পারছি, অত্যন্ত ধূর্ত এবং নৃশংস আমাদের এবারকার প্রতিপক্ষ । কেবল তাই নয় 
hh ঢ়-সংকল্পবদ্ধ দুঃসাহসী লোক সে। এর বিরুদ্ধে কাজ করতে হলে চাই এর 
ত, নৃশংস আত বেপরোয়া মানুষ। আমাদের সার্ভিসের তে ‘মানে, ডাল 
এজেন্ট হিসেবে তাই তোমার ওপর দেয়া হয়েছে সমস্ত দায়িত্ব ৷ ৷ কৰ্নেল 
শেখ যোগ্য লোক কিন্তু তার যোগ্যতা অৰ্গানাইজেশনে। আমাদের দরকার 
! তাই যখনই প্ৰয়োজন হয় ()-4 ৱাঞ্চকে কাজে লাগাবে, কিন্তু 
তোমার কাজে বাধা হয়ে দাড়াতে পারবে না!’ 
মারা নিচু করে কফি তৈরি করছিল সোহানা, করতেই থাকল। রানার দিকে 
চাইল না একবারও ৷ রানা ভাবল, বুড়ো যখন এর সামনে সব বলছে. তখন ওর 
বলাতেও কোন বাধা নেই | 
বিৰল ন জানতে শিৰে সোতৰ কা সো. বৰা হয়েছে 
আমাকে পি. সি আই. থেকে বের করে দেয়ার আসল উদ্দেশ্য, তখন অসন্তুষ্ট হবে 
Rr 


‘সেটা আমার মাথাব্যথা, রানা । তোমার নয়।’ কঠোর কণ্ঠে বললেন মেজর 
জেনারেল। “তোমার সন্দেহের আওতায় কে কে পড়ে? 
রা বলল রানা। ৮58 


কালকেই । ওর নামে ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে কিনা জানতে হবে। আর্জেন্ট। 
ওদিকে আছেন ডক্টর হাসমত । রিসার্চ সেন্টারের ভিতরেই থাকেন উনি । ওর পক্ষে 
সিকিউরিটি সেটআপ জেনে নেয়া একেবারে অসম্ভব AT | আর আছে ডক্টর 

সুফিয়ান। এক নম্বর ল্যাবরেটরি কবর দেয়ার ব্যাপারে তার এত চাপাচাপি--." 

“ভাল কথা, রানা ৷’ হঠাৎ কথা বলে উঠলেন বৃদ্ধ “তোমাকে জানানো 
দরকার আজ দুপুরে এক নম্বর ল্যাবরেটরি খোলার ব্যাপারে তুমি যে সাহসের 
পরিচয় দিয়েছ তাতে খুশি হয়েছি আমি | যাক, বলো | তারপর?" 

দু'জনের সামনে দু'কাপ কফি রেখে চলে গেল মিস-''নাকি মিসেস?... 
সোহানা । 

ডক্টর সুফিয়ানের কথা বলছিলাম, স্যার। অতিরিক্ত চাপাচাপি তো আছেই, 


"নীল আতঙ্ক-১ ৬৭ 


‘ও চারজন টেকনিশিয়ানের ব্যাপারে কর্নেল শেখ ভালমত চেক করে 
১ পু আবার কেউই সন্দেহাতীত নয়।' 

“ডক্টর সাদেকের ব্যাপারে খোজ নিতে বলল কেন আবার? র 
ছবিগুলো কি তাকে সন্দেহমুক্ত রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়?’ 

‘না, স্যার। যে লোক নিজের হাতে ক্যামেরা, রেডিও আর টি. ভি. সেট 
বানায়, নিজের হাতে রিফ্রেষ্টার টেলিস্কোপ তৈরি করে_ তার পক্ষে আপনা আপনি 
ফটো উঠবার কোন মেকানিজম ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। যখন ফটো তোলা 
হয়েছে তখন সে যে ওখানে ছিলই এমন কথা হলপ করে বলা যায় না। পাশের 
ঘরের ইন্টারকম চ্যানেলটা কি খোলা আছে, স্যার?" 

অবাক হয়ে চাইলেন মেজর জেনারেল রানার দিকে | তারপর মৃদু হেসে 
বললেন, 'না। সুইচটা অফ করা আছে। আমাদের কথা শোনা যাচ্ছে না পাশের 
ঘরে। কেন জিজ্ঞেস করলে এ কথা?’ 


“কৌতুহল, A 
মেয়েটা বড় ভাল খুবই বুদ্ধিমতী সুখ থেকে পড়ার আগেই সব কথা বুঝে 


কথাটায় হয়তো PB le ছি হঠাৎ অযৌক্তিক ভাবে ভয়ানক ঈর্ষা 
বোধ করল রানা মেয়েটির অনুপস্থিতির সুযোগে সে যে অন্যায় ভাবে 
বুড়োর মনে একটা স্নেহের আসন করে নিয়েছে, এটা মনে করে অকারণেই চটে 
গেল সে সোহানার ওপর | 

চুপ করে রইলেন মেজর জেনারেল। সিগারেট ধরালেন একটা | ম্যাচের 
বাড়তি আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল একবার রানা কপালের ডান ধারে একটা শিরা 
টিপ টিপ্‌ করছে রাহাত খানের । কি ব্যাপার! এত উত্তেজিত কেন লোকটা ভিতর 
ডা হল কিয়া নেহ বলা রহ বেগানা 


গাত ত ববিৰ দিনে কি Sead IK বলে নন তোমাৰ বানা?’ ধীর 
শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন রাহাত খান। 

‘ব্যাকমেইল, স্যার ৷ র্যাকমেইলের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র এখন আমাদের প্রতিপক্ষের 
হাতে আছে ৷ খুব সম্ভব বিরাট একটা টাকার অঙ্কের স্বপ্ন দেখছে সে ! আমরা যদি 
এই ভাইরাস ফেরত পেতে চাই তাহলে এত শো কোটি টাকা দিতে হবে, নইলে 
বাইরের কোন রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করে দেবে সে এগুলো--এই ধরনেব কিছু হুমকি 
আশা করছি আমি আজ কালের মধ্যে ৷ কিন্তু আসল ভয় যেটা, সেটা হচ্ছে এই 
লোকটা মানসিক বিকারধন্ত কোন CHM লোক হতে পারে । অত্যন্ত প্রতিভাবান 


৬৮ নীল আতঙ্ক-১ 


কোন উন্মাদ যদি করে থাকে কাজটা, তাহলে হয়তো “মানুষকে রক্ষা করব আনি 
মানুষের হাত থেকে ।' এই ধরনের চিঠি আসবে! কিংবা ‘যুদ্ধকে নির্মূল করো, 
নইলে যুদ্ধ নিৰ্মূল করবে তোমাদের ৷' কিংব হয়তো লিখবে. 'বিসার্চ সেন্টারটা 

ংস করে দিতে হবে তোমাদের নইলে আমি ধ্বংস করে দেব তোমাদের ৷" 
হয়তো নিউজ এজেন্সী কিংবা পত্রিকাগুলোয় এতক্ষণে তার চিঠি পৌছে গেছে 
হয়তো সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে সে ভাইরাসগুলো তার হাতের মুঠোয় রয়েছে, 
এবং তার কথামত কাজ না করলে দেবে সে ৷’ 

দপ্‌ দপ্‌ করে লাফাচ্ছে এখন শিরাটা ৷ ঘাম দেখা দিয়েছে মেজর জেনারেলের 
কপালে | অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি রানার দিকে। 

“চিঠি দেখেই এমন মনে করবার কারণ কি তোমার?" 

“চিঠি দিক বা টেলিফোনে জানাক, খবরটা প্রচার করতেই হবে ওকে, স্যার 


কারণ হচ্ছে প্রেশার করা। উপযুক্ত চাপ সৃষ্টি করতে না পারলে র্যাকমেইল 
করা যায় না। চাপ ' ডি 
তুলতে হবে সম্ঘা দেশবাসীকে ৷ এমনই প্রবল ভীতির সঞ্চার করতে হবে মানুষের 


মনে, যেন তাদের চাপে সরকার র্যাকমেলারের যে কোন দাবি মেনে নিতে বাধ্য 
হয়। 

‘আজ রাত সোয়া নষ্টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে কোথায় কি করছিলে তুমি, 
বানা?" 

‘সোয়া ন'টা থেকে সাড়ে ন'টা---' চমকে উঠল রানা । টঙ্গি আর কুর্মিটোলার 
মাঝামাঝি কোন একটা জায়গায় ছিল তখন সে আর অনীতা. গাড়ির ব্যাক সীটে। 
5৮৯1৯51৮554 
১4 Baseman a 
রিপোর্ট করেছে কেউ বুড়োর কাছে? 'আমি...মানে আমরা.--গাড়িতে 
স্যার; ঢাকা ফেরার পথে...” থতমত খেয়ে গেল রানা | 

“তোমাকে কোন রকম কিছু সন্দেহ করছি না আমি, রানা, আমি তোমাকে 
তোমার চেয়েও ভাল করে চিনি ৷ কিছু মনে কোরো না, এমনিই জিজ্ঞেস করেছিলাম 
কথাটা ৷ আমি জানি কোন অন্যায় বা খারাপ কাজ করা তোমার ছারা অসম্ভব ।' 
পেপার ওয়েটটা সরিয়ে ভাজ করা কাগজটা ঠেলে দিলেন তিনি কিছুটা রানার 
দিকে | ‘এটা পড়ে দেখো, রানা ৷’ 


কাগজটা নিল বিস্মিত রানা টেবিল থেকে একটি 
দি aie oom ইন অহ 


"যুদ্ধকে ০৮০89০৮০৮৮৮ 


মান হাতেৰ ময় আটটা er here ren কাছ 
টঙ্গির মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টার থেকে সংগ্রহ করেছি আমি ওগুলো 


নীল আতঙ্ক-১ ৬৯ 


চক্রিশ ঘন্টা আগে "Ree করতে গিয়ে দু'জন লোককে হত্যা করতে হয়েছে 
আমাকে সেজন্যে দুঃখিত । কিন্ত গোটা মানব জাতির অস্তিত্বই যখন বিপন্ন, ত* 
দু'জন লোকের প্রাণনাশ এমন কিছুই বড় ক্ষতি নয়। 

আটটা বোতলের যেকোন একটার মধ্যে যে পরিমাণ ভাইরাস আছে. তা 
বারি নিহত ea রা কক 
আমি অন্যায়কে-- কাটা দিয়ে তুলব 

রিসার্চ সেন্টারের Cree fee চাই hg মে বন্ধু কৰে দেয়া হোক 
ওখানকার সমস্ত রিসার্চ। পাপের বাসা ওটা । ডি দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হোক 
ওটাকে. বুল ডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হোক | একটা ইটও যেন অবশিষ্ট না 

থাকে | রিসার্চ সেন্টারটা ধ্বংস করে দিতে হবে তোমাদের, নইলে ধ্বংস করে দেব 
ভি 

কাল বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সকালের সংবাদে আমি আমার এই 

প্রস্তাবের সম্মতিসৃচক উত্তর চাই ৷ 

অর এর বিরুদ্ধে আমি কঠোর ব্যবস্থা 

গ্রহণ করব। ধ্বংস করে দিতে বাধ্য হব আমি | এটা পরম করুণাময় আল্লাহ 


মে দেল সন্দেহ নেই 
ভাত Gan ces বারে আর কেউ জলের যে আটটা ভাইরাসের 
বোতল নিছে 
‘তোমার কি মনে হয়, রানা? 
পাগল, স্যার ৷ বদ্ধ পাগল | ভয়ঙ্কর এক উন্মাদ" 
i নলে তোমার ভবিষ্যদ্বাণীও কেমন কাটায় কাটায় মিলে গেল দেখেছ? 
জি. স্যার । মনে হচ্ছে আমারই লেখা | কখন এসেছে, স্যার মেসেজটা?" 
‘সোয়া ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে ।' 
এতক্ষণে বুঝল রানা মেজর জেনারেলের আগের সেই প্রশ্নের তাৎপর্য । সোয়া 
ল'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে রানা কোথায় কি করেছিল জিজ্ঞেস করার পিছনে 
উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম | কথাটা এমনিই জিজ্ঞেস করেছিলেন উনি, রানার ওপর ওর 
কোন রকম সন্দেহ নেই ইত্যাদি বলবারও কারণ বোঝা গেল এতক্ষণে | 


ওদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তাতেই বুঝে ফেলল ওরা যে ভিতরে 
কোন ব্যাপার আছে । Q-4 ৱাকে ফোন করেও সদুত্তর পাওয়া গেল না। খবরটা 
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রিলিজ করবে কি করবে না এই নিয়ে ওদের নিজেদের মধ্যে যখন বাক-বিতণ্ডা 
হচ্ছে. এমন সময় আমাদের নির্দেশে উচু একটা মহল থেকে চেপে দিতে বলা হলে 
ওদের খবরটা কালকের কাগজে যাবে না ঠিকই. কিন্তু পর পর্যন্ত এ খবর 
ঠেকানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না আমার | একটু চুপ করে রইলেন বৃদ্ধ ঠাবপর 
বললেন. "তোমার কি মনে হয় লোকটা সত্যিই পাগল?" 

আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি, সার। চিঠি দেখলে যে-কোন লোক 
পাগলের প্রলাপ মনে করবে, কিন্তু ব্যাপারটা BAF 5ও হতে পারে । মানুষের মনে 
ভীতির সঞ্চার করতে গেলে পাবলিসিটি দরকার । এবং ভীতিটা আতঙ্কে পরিণত 
হতে পারে তখনই, যখন মানুষ মনে করবে একটা পাগলের হাতে রয়েহে আটটা, 
বোতল. সে জানেও না যে এগুলোর ডিনটের মধ্যে আছে কালকৃট-ছভুল করে 
বটুলিনাস মনে করে কালকূটের একটা বোতল ভেঙে ফেলতে পারে সে যে-কোন 
মুহূর্তে | হৈ-চৈ পড়ে যাবে দুনিয়াময়। যা চায় তাই দিয়ে ভালয় ভালয় ওর কাছ 
থেকে ভাইরাসগুলো হাত করবার জন্যে প্রচণ্ড চাপ আসবে চারদিক থেকে । প্রতিটা 

হয়তো সত্যিই জানে না সে যে কালকুটের বোতল আছে ওর কাদ্বে?' 
দ্বিধাধন্ত কণ্ঠে বললেন রাহাত খান। ‘জানে বলে ধরে নিচ্ছ কেন" 

“ধরে নিচ্ছি না, স্যার । আমি জানি। যে লোক এতসব খোজ খবর নিয়ে নিখুত 
ভাবে চুরি এবং খুন করে কৌশলে বেরিয়ে আসতে পারে রিসার্চ সেন্টার 
থেকে--সে না জেনে কোন কাজ করবে না। প্রতিটা কাজে যে লোক অসাধারণ 
বুদ্ধিমন্তার পরিচয় দিয়েছে, বোতলগুলোর ভিতর বটুলিনাস টক্সিন আছে এটা তার 
জানা আছে. কিন্তু কালকূটের কথা জানা নেই--এটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে আমার 
কাছে। যাক, ভাইরাস চুরির ব্যাপারটা না হয় পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে না. কিন্তু রিসার্চ 
সেন্টারের ভিতর হত্যাকাণ্ডের খবরটা? ওটা কি ছাপা হচ্ছে. স্যার?' 

‘ওটা ঠেকাবার কোন রাস্তা নেই টঙ্গির সমস্ত লোক জানে খবরটা ৷ নিজস্ব 
প্রতিনিধি মারফত খবর পৌছে গেছে সব পত্রিকা অফিসে । কাল প্রত্যেকটা 
পত্রিকাতেই' ছাপা হবে এ খবর।' 

"আমি এবার চলি, স্যার। টঙ্গি যেতে হবে আমাকে আজ রাতেই '' 

‘কি করতে চাও ওখানে গিয়ে?’ 

আবার একবার দেখা করতে চাই আমি, স্যার এক নম্বর ল্যাবের প্রত্যেকটি 
লোকের ACH রিসার্চ সেন্টারে সকাল সাতটার আশে ঢোকা যাবে না৷ তাই 
ডক্টর হাসমতের সাথে টেলিফোনে কথা বলব। একটা কিছু ইঙ্গিত দিয়ে তার রি- 
সাদেক আর CHA সুফয়ানের সঙ্গে তারপর ধরব একে একে প্রত্যেকটা 
টেকনিশিয়ানকে ' প্রত্যেকের কাছে এমন ভাব দেখাব যেন অনেক কিছুই জানি 
আমি প্রতিপক্ষের লাইন অভ আ্যাকশন জানা হয়ে গেছে আমাদের ৷ এবার তাকে 
একটু ভাড়াহুড়োর মধ্যে ফেলতে হবে এখন আর সময় নষ্ট করা চলে না আগামী 
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কালকুট যিরিয়ে নিয়ে আসব আমি রিসার্চ সেন্টারে ' 
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"চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে! তীক্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ মেজর জেনারেল 
বানার মুখের দিকে ৷ ধারে ধীরে কোমল হয়ে এল দৃষ্টিটা এক ট্রকবো হাসি ফটল 
তার উদ্বিগ্ন মুখে "আর কারও মুখে কথাটা ওনলে বিশ্বাস করতাম না কিন্তু aa 
রানার কথায় বিশ্বাস করা আনার অভাসে পরিণত হয়েছে কিন্তু রানা সত্যিই 
পারবে তুমি?’ 

"পারব. স্যার 

অন্যমনস্ক ভাবে মাথা ঝাকালেন বৃদ্ধ 


নয় 


বৃষ্টি কমেছে, কিন্তু ছাছ্চেনি সম্পূর্ণ আকাশের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে আরও 
অনেক বাথা চাপা আছে তার বুকে একটু সমবেদনা পেলেই ঝরঝবিয়ে কেদে 
ফেলবে ফিরে এল রানা গুলশান ঘুমে ঢুলুঢ়লু চোখ নিয়ে দরঞ্জা খুলে দিল 
অনীতা সার্ভেন্টস কোয়ার্টার থেকে মোখলেসেব নাসিকা গজন শোনা খাচ্ছে 
রাহ সোয়া একটা | 

শগিলটি মিঞা আসেনি এখনও£' জিজ্ঞেস করল রানা ঘরে ঢুকেই 

‘না ৷ ক'টা বাজে এখনগ' হাই তুলে ;ড়ি দিল 'অনীতা 

'সোয়া একটা! কিন্তু এতক্ষণে তো এসে পড়া উচিত ছিল! কোন বিপদে 


‘হয়তো ঝড়-বষ্টির রাতে কোন ট্রাক বা লবী পায়নি, বয়ে গেছে টঙ্গিতেই 
রানাকে মাথা নাড়তে দেখে বলল. সবকিছুর মধ্যে বিপদের গন্ধ পাও oq তুমি 
রানা! গিনটি মিঞার ফিরে আসার সময় পার হযে যায়নি এখনও ৷ এসো তো. 
সারাদিন সারারাত ছুটোছুটি করে নিজেকে অনর্থক হয়রান না করে একটু বিশ্রাম 
করে নাও: 

"ঠিক ভিনটের সময় টঙ্গি যেতে হবে আমাকে, এখন বিশ্রাম FACE গেলে 
ঘুমিয়ে পড়ব আর উঠতে পারব না সকাল দশটার আগে '' 

চলো তো তুমি বিছানায়, আগে শুনব আমি কি এমন দরকার রাত তিনটার 
সময় টঙ্গি যাবার ! ‘যদি জুতসই কৈফিয়ত দিতে পাবো তাহলে নাহয় আমিই উঠিয়ে 
দের ঘুম থেকে 

হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল অনীতা রানাকে নিজেব ঘরে বিদ্ধানার ধারে 
বসিয়ে খুলে দিল জুতো মোজা কোট টাই দুই হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল রানা 
ওকে. বাধা দিল অমীতা ৷ 

'এখন ওসব না. লক্ষ্মী। বিশ্রাম দবকাব তোমার শুয়ে পড়ো চুপচাপ, আমি 


| 
বাথরুমে ঢুকল অনীতা শুয়ে পড়ল রানা ।/বিছানায় শুয়ে একটা চাদর টেনে 
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নিল গায়ের ওপর চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে এল অনীতা । মাথার কাছে বসে ঠাণ্ডা 
হাতটা রাখল রানার কপালে 

সংক্ষেপে বলল রানা খেপা লোকটার মেসেজের কথা! কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে 
থেকে অনীতা বলল. ঠিক আছে তিনটের সময় উঠিয়ে দেব ৷ ঘুমোও তুমি। আমি 
মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি ।' 

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলগিরি রাখো দেখি, নীতা । মাথার কাছে কেউ বসে থাকলে 
ঘুম হয় না আমার ' 

"আম তাহলে চেয়ারে গিয়ে বসছি, তুমি-. 

‘ভাল চাও তো উঠে এসো, নীতা বিছানায় ৷ পাশে শুয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে 
দিলে দেখবে তিন মিনিটে ঘুম এসে গেছে আমার ৷’ 

‘পাশে গুলে আবার আমার গায়ে হাত বৃলোতে চাইবে না তো?' 

*বুলোই যদি খসে যাবে না তোমার গা-টা । শুয়ে পড়ো ৷ বসে বসে পিঠ ব্যথা 
করতে হবে না । জীবনে আমার পাশে শোয়ার আর BTA নাও পেতে পারো ৷" 

"ছিঃ এসব অনক্ষুণে কথা বোলো না | তোমাব কথা আবার ফলে যায় ঠিক । 
নাও চোখ বন্ধ করো ।' 

পাশে STH আলতো ভাবে হাত বুলিয়ে দিল অনীতা রানার পিঠে। দুই 
মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল রানা । গভীর শ্বাস প্রশ্বাস বইছে ঘুমন্ত রানার | আকাশ 
পাতাল ভাবছে অনীতা ৷ 

করাচীর বিচ লাগ্জারি হোটেলে দেখা, তারপর থেকে কি অদ্রুত ভাব জড়িয়ে 
পড়েছে সে রানার জীবনে | অনেক সাধনার পর এত কাছাকাছি আসতে পেরেছে 
সে রানার । কিসের সন্ধানে এসেছিল সে করাচী থেকে ঢাকায়? কেন পাগলের মত 
খুজেছে সে এই 'লোকটাকে সারা দেশময়? কি আছে এর মধ্যে যার অমোঘ 
আকর্ষণ উপেক্ষা করবার শক্তি নেই তার? যাদু জানে নাকি লোকটা? নইলে 
সাধারণ একজন লোক...না, হঠাৎ বুঝতে পারল অনীতা | সাধারণ লোক নয় মাসুদ 
রানা | যে "লোকের কাছে নিজের জীবনের চেয়ে অন্যের জীবনের মূল্য অনেক 
বোশ, অন্যের জন্যে AST সত্যিই যে লোক প্রাণ দিতে পারে, সৈ লোক কিছুতেই 
সাধারণ হতে পারে না আত্তপ্রেমের গণ্ডির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পারা 
সাধারণ লোকের কাজ নয় নিরাসক্ত এক সন্ন্যাসী বাস করে রানার ৰুকের 
ভেতর! বন্ধনহীন সন্ন্যাসী রানার রহস্যটাই এখানে ' সাধারণের ছদ্মবেশে লুকিয়ে 
রেখোছ সে একটা খহৎ প্রাণকে ৷ কাছে এলেও ধাধা লাগে. বোঝা যায় না ঠিক! 
যে চিনে নেবে সে পাবে পরশমণি 

হালকা চুম্বন করল অনীতা রানার কপালে । বুকের ভিতর পুরে রাখতে ইচ্ছে 
করে ওর রানাকে ৷ চোখের মণির, মধ্যে পুবে চোখ বন্ধ করে রাখতে ইচ্ছে করে। 
ভয় হয়, নইলে হারিয়ে যাবে | হঠাৎ হারিয়ে যাবে, আর পাওয়া যাবে না খুজে । 
তখন আর বেচে থাকবার কোন অর্থ থাকবে না অনীতার জীবনে | মরুভূমি হয়ে 
যাবে সে নিজেকে নিঃস্ব করে সপে দিয়েছে অনীতা রানার হাতে প্রেমে পড়েছে 
অনাতা প্রেমে পড়েছে | অনেক কাটার পথ পার হয়ে, অনেক খুজে *পয়েছে সে 
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খট্‌ খট্‌ খট্‌ 
দরজা খুলল হাসিনা ৷ নিচু গলায় বলল, 'ওহ্‌. আপনি। হুঠাৎ এই ভোর 
ব্াতে 


ডক্টর সাদেক আছেন? অত্যন্ত, দরকার পড়েছে তাই আসতে হলো। এই 
অসময়ে বিরক্ত করবার জন্যে আমি দুঃখিত '' 

“ভেতরে আসুন ৷” বিরস কণ্ঠে বলল হাসিনা ৷ রানাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে 
চলে গেল সে বাড়ির ভিতর। খানিক বাদেই উদ্বখুঙ্ক অবস্থায় ডইণ্‌কর্লমে এসে ঢুকল 
ডক্টর সাদেক ৷ সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে, চোখের কোণে ময়লা । 

র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা কিছুক্ষণ ডক্টর সাদেকের দিকে 1 তারপর 
বলল, ‘আমার আরও কিছু প্রশ্ন আছে, ডক্টর সাদেক ৷ আশাকরি সোজাসুজি উত্তর 
দেবেন ৷ আজ রাতে কিছু সাংঘাতিক তথ্য হাতে এসেছে আমাদের | সেজন্যে 
আবার আসতে হলো আমাকে ।' হাসিনার দিকে চাইল রানা । "আপনাকে 
আতঙ্কিত করে তুলতে চাই না আমি আপনার বোধহয় এখানে উপস্থিত না থাকাই 
ভাল! যা বলার আপনার ভাইকেই বলতে চাই আমি, একা ৷ 

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাইল হাসিনা রানার দিকে. জিভ দিয়ে ঠোট ভেজাল: কথা 
সরছে না মুখে। ঢোক গিলে চলে যাচ্ছিল সে মাথা নেড়ে, বাধা দিল THA 
সাদেক 

“তই থাক্‌, হাসিনা! কোন গোপন কথা থাকতে পারে না আমার আপনার 
সঙ্গে, মিন্টার রানা গোপন করবার কিছুই নেই আমার | আমার বোনের সামনেই 
বলুন আপনি কি বলবেন ৷” 

“থাকতে চান, থাকুন ।' পৈশাচিক হাসি হাসল রানা । "তবে পরে পন্তাতে 
পারবেন না।' ভাইবোন দু'জনেরই মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে । ভয়ে কাটা হযে 
আছে ওরা অশুভ কিছু শুনতে হবে মনে করে । ‘কাল রাত নষ্টা সাড়ে ন'টার দিকে 
কোথায় কি করছিলেন আম্পনি, ডক্টর সাদেক?' 

‘কাল রাতে?' চোখ মিটমিট করল ডক্টর সাদেক | "কাল রাতে আবার কি 
হলো?" 

উত্তর চাই আমি । প্র নয়।' 

"কাল রাত AV? আপনারা গেলেন আটটার দিকে | তারপর থেকে লাসায়ই 
ছিলাম খাওয়া দাওয়া সেরে অধজারভেটরীতে গিয়ে বসেছিলাম, খানিক বাদেই 
ঝড়বৃষ্টি এনে পড়ায় নিচে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ' 

"বাইরের কেউ আসেনি কাল, যে আপনার এই কথার সত্যতা প্রমাণ করতে 
পাৰৰ?’ 

না” 

"অর্থাৎ, কোন সাক্ষী নেই ভিলেনের চাপা হসি হাসল রানা | ‘কাল আমার 
কাছে মিথ্যে কথা বা ছিলেন কেন? গাড়ি চালাতে জানেন না আপনি?" আন্দাজে 
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ঢিল ছুঁড়ল রানা . 
‘জানি না।' 


না। 
‘সকাল সাতটার মধ্যে যদি চারজন সাক্ষী এনে হাজির করতে পারি তাহলে 
Lee ‘একটু আধটু চেষ্টা করেছি 

ঘাবড়ে T সা আধটু হয়তো কখনও 
বান্ধবের গাড়িতে কিন্তু--‘সত্যিই বলছি গাড়ি নেই আমার, চালাতে নিলা 

“বিরক্ত করে তুলছেন আপনি আমাকে ৷ বুদ্ধিমান'লোক হয়ে বোকার মত 
ব্যবহার করেছেন আপনি, ডক্টর । আপনার বাধার গাড়ি ছিল, আপনি চালাডে 
জানেন; এটা অস্বীকার করছেন কেন? মিস হাসিনা, আপনি বলুন. আপনার ভাই 
গাড়ি চালাতে জানেন AT?” 

“হাসিনাকে এর মধ্যে আর জড়াবেন না, মিস্টার মাসুদ রানা | ব্বীকার করছি, 
চালাতে জানি আমি গাড়ি। এতে কিছুই প্রমাণ হয় না।' 

'হয়। প্রমাণ করবার ভার যাদের ওপর তারা এ থেকেই অনেক কিছু প্রমাণ 
করে দেবে। যাক, পরশু রাতে মরিস মাইনর গাড়িটা নিজের বাড়ির সামনে ফেলে 

কেন? ভেবেছিলেন, এর ফলে পুলিস আপনাকে সন্দেহমুক্ত বলে মনে 
করবে? 

“একটা কথা আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, মিস্টার রানা--ওই গাড়ি চালানো 
এয জুমি ও এখন পর্যন্ত দেখিনি আমি ওটা ; কাল রাতে আপনার মুখেই প্রথম 
আমি ওটার কথা | আপনার ভাবসাব দেখে ভয় পেয়ে 

মা ভান 

৪০১০১ মুচকে হাসল রানা । “জুপিটারের ছবিগুলো কি আ ৮1 
না আর কেউ? নাকি কোন যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, যাতে আপনি রিসার্চ 
ব্যস্ত, তখন আপনাআপনি উঠে যায় ছবি?’ 

‘যন্ত্ৰ!’ অবাক হলো ডক্টর সাদেক। “কি আবোলতাবোল বকছেন আপনি? 
সারা বাড়ি সার্চ করে দেখুন না কোন যন্ত্র পাওয়া যায় কিনা ।’ 

‘বাড়ির বাইরে পাচার করে দিলে আর বাড়িতে পাওয়া যাবে কি করে? 
হয়তো কোথাও -- 

‘মিস্টার, মাসুদ রানা ।' রানার সামনে এসে দাড়াল হাসিনা উত্তেজনায় দুই 
হাত থরথর করে কাপছে, জ্বলজ্বল করছে দুই চোখ । 'ভয়ানক কোন ভুল করছেন 
আপনি। ওই খুন-খারাবি সঙ্গে ভাইয়ার কোন সম্পর্ক নেই। আমি হলপ করে 
বলতে পারি কোন দোষ নেই ভাইয়ার ৷' 

“ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নিয়ে আমাদের কোন উপকার হবে না, মিস হাসিনা! 
আপনি আপনার ভাই সম্পর্কে সবই যদি জানেন, তাহলে বলুন গত তিন মাসের 
মধ্যে আপনার ভাইয়ের ব্যাঙ্ক আযাকাউন্টে দশ হাজার টাকা জমল কি করে? পাচ 
হারে বাকি পাচ হাজার ১ আগস্ট কোথা থেকে এল এই 


ভ্াান্ঙগ পরস্পরের মুখের দিকে চাইল । আডুষ্ট হয়ে গেছে ওদের দু'জনের 


নীল আতঙ্ক-১ ৭৫ 


চেহারা ৷ স্পষ্ট ভীতি প্রকাশ পেল ওদের চোখে । দু'বার তিনবার চেষ্টার পর যখন 
ডক্টর সাদেকের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল তখন স্বরটা ভাঙা ভাঙা, কাপছে | 

“বাজে কথা বলবেন না।' ধমকে উঠল রানা "কোথা থেকে এল 
টাকাগুলো?' 

একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে, নিল ডক্টর সাদেক. তারপর মিন মিন 
করে বলল, 'গহর মামা ৷ গহর মামা 

‘দিয়েছে তো খুব ভাল কাজ করেছে | কে সে?' 

“মা'র আপন ছোটভাই ।' মৃদু কণ্ঠে বলল ডক্টর সাদেক । "খুব সম্ভব কুসংসর্গে 
পড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু উনি কসম খেয়ে বলেন. যে অপরাধে দোষী 
সাব্যস্ত হওয়ায় দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল ওকে, আসলে উনি সে অপরাধ 
করেননি। কিন্তু সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ ওর বিরুদ্ধে গিয়েছিল বন্দে না পালিয়ে উপায় ছিল 
নাআর।' 

জুলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা কিছুক্ষণ দুই ভাইবোনের মুখের দিকে। 
রান গো “এ দেখছি আরেক গপ্পো ফেঁদে বসলেন। কি বলছেন আপনি, 
কিসের অপরাধ? 

“তা জালি ari’ মরিয়া হয়ে বলল ডক্টর সাদেক | "আমরা জীবনে কখনও 
দেখিনি তাকে । দু'বার শুধু ফোন করেছিলেন উনি রিসার্চ সেন্টারে । মা কোন দিল 
ওঁর কথা রলেননি আমাদের ৷ এই ক'দিন আগে পর্যন্ত আমরা জানতামই না যে 
আমাদের আপন মামা আছেন একজন ৷" 

“আপনিও এ ব্যাপারটা জানেন নিশ্চয়ই ।’ 

“জানি।' জবাব দিল হাসিনা | 

‘আপনাদের মাঃ' 

‘মা জানেন না।' জবাব দিল ডক্টর সাদেক | “বললাম. না, মা কোনদিন ওর নাম 
পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি আমাদের সামনে আমরা এতদিন জানতাম মা আমাদের 
নানা-নানীর একমাত্র সন্তান | বোধহয় অত্যন্ত fap কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত 
হয়েছিলেন গহর মামা ৷ উনি সাবধান করে দিয়েছিলেন আগেই, টাকাটা কার কাছ 
থেকে পাওয়া গেছে জানলে কিছুতেই ধরণ করবেন না মামার সামনে ওঁর নামও 
যেন উচ্চারণ করা না হয়। এই টাকায় মাকে আমরা মারী 

হাসল রানা ওর রক্ত হিম করা হাসি। ‘আর আমি পাঠাচ্ছি আপনাদের 
হাজতে | কারণ, যে গল্প তৈরি করেছেন সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমি সকাল 
আটটার মধ্যে কয়েক জায়গায় টেলিফোন করে প্রমাণ করে দিতে পারি যে আপনার 
মা সত্যি সত্যিই তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। গহর মামার অস্তিত্ব প্রমাণ 
করতে বারোটা বেজে যাবে আপনাদের | কাজেই নতুন কোন গল্প উদ্ভাবনের চেষ্টা 
SHA | ততক্ষণে আপনার মায়ের সঙ্গে দুটো কথা বলব আমি ৷" 

_ "খবরদার ৷ মাকে টানাটানি করবেন না এর মধ্যে ।' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল 
ডক্টর সাদেক “মা অত্যন্ত অসুস্থ' ওর সঙ্গে দেখা হবে না আপনার ৷" 


aw নীল আতঙ্ক-১ 


এসব কথায় কান না দিয়ে হাসিনাকে বলল রানা, যান, আপনার মাকে বলুন, 
আমি দেখা করব একটু ।’ 

ঘুসি পাকিয়ে এগোতে যাচ্ছিল ডক্টর সাদেক, বাধা দিল হাসিনা ৷ "থাক, 
ভাইয়া।' রানার আপাদমস্তক দেখল একবার সে বিষ দৃষ্টিতে “এর সঙ্গে মারামারি 
করে লাভ নেই ৷ যা চায় তা করে ছাড়বে ।' 

দুই মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ে ডেকে পাঠালেন রানাকে ডক্টর সাদেকের 
মা। একা গেল রানা ওঁর ঘরে, দুই ভাইবোনকে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে বলে। 
দশ মিনিট পর ফিরে এল সে বৈঠকখানায়। 

করুণ মিনতি ভরা চোখ নিয়ে চাইল হাসিনা রানার দিকে । ‘আপনি কোথাও 
মস্ত ভুল করছেন, মিস্টার মাসুদ রানা ৷ আমার ভাইকে আমি ভালমত চিনি ৷ আপনি 
বিশ্বাস করুন, ও সম্পূর্ণ নির্দোষ ৷' 

“সেটা প্রমাণ করবা সুযোগ পাবেন উনি কোর্টে! ডক্টর সাদেক, আমার মনে 
হয় কয়েক দিনের আন্দাজ কিছু জিনিসপত্র বেধেছেঁদে তৈরি হয়ে থাকাই আপনার 
পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে ।' 

‘তার মানে আযারেস্ট করছেন আমাকে?’ কেঁপে গেল ডক্টর সাদেকের গলা । 

‘At | আমার কাছে ওয়ারেন্ট নেই । কিন্তু চিন্তা করবেন না, লোক এসে 
যাবে। আর, দয়া করে আপনার গহর মামার মত পালাবার চেষ্টা করবেন না। এ 


বৃষ্টিটা চেপে এসেছে আবার | 

থানা থেকে দুই তিন জায়গায় টেলিফোন করল রানা ৷ প্ৰত্যেকেই বিরক্ত হলো 

ভাঙিয়ে দেয়ায়, কিন্তু নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু ঘটেছে মনে করে চেপে গেল 
বিকি । বিশেষ কোন ফল পাওয়া গেল না টেলিফোন করে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই 
বলল রানা তদন্ত এখন এমন একটা পর্যায়ে পৌছেচে যে সন্ধ্যার আগেই সমাধান 
হয়ে যাবে কেস। প্রত্যেকেই প্রশ্ন করল. কতদূর এগিয়েছে রানা, কোন পথে 
এগোচ্ছে; কিন্তু কৌশলে এড়িয়ে গেল রানা এসব প্রশ্নেব উত্তর । কারণটা সহজ, 
উত্তর দেয়ার মত কোন তথ্য জানা নেই রানার; ওদের কাছে ভাব ছেখাল-য়ে 
চেপে যাচ্ছে সে। 
ঠিক সাড়ে ছয়টায় ডক্টর আবু সুফিয়ানের বাড়িতে কলিং বেলের বোতাম টিপ্ল 
রানা | পুবের আকাশটায় একটু ফর্সা ফর্সা ভাব. কিন্তু অন্ধকাব দূর হয়নি এখনও 
বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম। | 

খৃব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস ডক্টর সুফিয়ানের । হাসিমুখে দরজা বুলে 


। 
‘আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা । ভেতরে আসুন খুব কাহিল দেখাচ্ছে 
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আপনাকে ।' 
চমৎকার সাজানো গোছানো একটা GREAT ৷ রানা বসল একটা সোফায়। 
85554555555 


| 

"বলুন, কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?' 
a ‘সাত সকালে এসে আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত ৷ 

a 

‘অত্যন্ত জরুরী প্ৰয়োজন হওয়ায় আসতে বাধ্য হয়েছেন। এই তো?' রানার 
মুখের কথা লুফে নিয়ে বলল ডক্টর সুফিয়ান। কিছু প্রশ্ন আছে আপনার, জিজ্ঞেস 
করুন।' 

“কাল রাত সোয়া ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে কোথায় ছিলেন আপনি?’ 

“কেন, আমি তো বলেছি কর্নেল শেখের সেই ইন্সপেক্টরকে! আমি ছিলাম--”" 

‘আপনি পরশু রাতের কথা ভাবছেন। আমি গতকাল রাতের কথা জিজ্ঞেস 


9 | 

“ওহ হো। সরি।' হঠাৎ উদ্বিগ্ন মুখে চাইল ডক্টর সুফিয়ান রানার চোখের HATS | 
‘কেন? কিছু ঘটেছে? আবার খুন হয়েছে নাকি কেউ কাল রাতে?’ 

‘না, খুন হয়নি | কোথায় ? বাসায়?’ 

“AT | কাল রাত সাড়ে দশটায় বাসায় ফিরেছি আমি” চিন্তিত মুখে বলল, 
“সোয়া নয়টা থেকে সাড়ে নয়টা...ও হ্যা, মনে পড়েছে। টঙ্গি ক্লাবে গল্প করছিলাম 
কর্নেল শেখের সঙ্গে। 

“কর্নেল শেখের ACH?” অবাক হলো রানা । 

ST) এখন ভাবছি, StH কর্নেল শেখের সঙ্গেই গল্প করছিলাম! নইলে না 
জানি কোন্‌ ব্যাপারে সন্দেহভাজনদের একজন হয়ে যেতাম | আপনার সন্দেহ দূর 
হয়েছে, মিস্টার রানা?’ 

“সন্দেহ থাকলে তো দূর হবে । আসলে আমাদের কাজে এলিমিনেশন অভ 
ডাউট একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার । আপনার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না 
আমার। রুটিন চেক করতেই হয়, তাই আসা ৷" 

‘শুনে সুখী হলাম | সকাল তো হয়ে গেছে, চা-টা দিতে বলি?’ 

“না, অনেক ধন্যবাদ ।' উঠে পড়ল রানা ৷ "এখন যেতে হবে আরও কয়েক 
জায়গায় | চলি!’ 

দরজা পৰ্যন্ত এগিয়ে দিল ডক্টর সুফিয়ান রানাকে | তারপর একটু ইতস্তত করে 
বলল, “আমার জিজ্ঞেস করা অবশ্য ঠিক নয়, কিন্তু কৌতৃহল চাপতে পারছি 
না_ আচ্ছা ওই পিশাচটাকে ধরবার কোন সম্ভাবনা আছে? মানে, আপনাদের 
কাজে কিছু অগ্রগতি হলো?’ 
£ ‘হয়েছে । অনেকদূর পৰ্যন্ত এগিয়ে গিয়েছি আমরা । এবং খুব সম্ভব ঠিক পথেই 
৮০৮১১১৮৮৮৮৮ I" 

‘আজ সন্ধ্যার আগেই? তাহলে তো সত্যিই অনেকদূর এগিয়েছেন বলে মনে 
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‘কপাটা আপনাকে বলা ঠিক হলো কিনা বুঝতে পারছি না। আশাকরি দয়া 
করে গোপন রাখবেন ব্যাপারটা ।' 
নিশ্চয়ই ৷ 


ee ৰব আবার কয়েকটা ফোন, তারপর কোন 

যো 2 এবং সবশেষে কর্নেল শেখ। ব্যস, বেলা বারোটা পর্যন্ত 
০ Oa ০০৮৮ ১৮১8 

ঘর। ইলেকট্রিক সাপ্রাইয়ের সাব-স্টেশন ৷ হেড- 

লাই আলোয় ছে একটা মুখ দেখতে পে নানা পাকা মর্টার ওপাশ বকে 

১ ১1১‘: চেয়েছিল, চট্‌ করে আড়ালে সরে গেল কাছাকাহি এসে 


+’ গিলটি মিঞা । 

গ৷ড়ি থামাল art | কিন্তু গিলটি মিঞাকে দেখতে পাওয়া গেল না। বোধহয় 
চিনতে পারেনি রানার গাড়ি ঘরটা পিছনে লুকিয়েছে = 
184 থামাতে দেখে 


বট করলার খ্ৰাম গাড়ি থেকে। কয়েকটা তথ্য জানা দরকার--গিলটি 
মিঞাকে এখন যদি পেয়েও হারায় তাহলে অসুবিধা হবে। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে 
গেল রানা | ঘরটার শেষ মাথায় পৌছে পিছনে যাবার জন্যে মোড় ঘুরতেই দড়াম 
করে প্রচণ্ড একটা ঘুসি পড়ল ওর নাকের ওপর | টলে উঠল রানা । দেখতে 
পাচ্ছে না সে আর চোখে | দেয়ালটা ধরে টাল সামলাবার চেষ্টা করল ৷ তলপেট 
বরাবর লাঘি এসে লাগল একটা | ককিয়ে উঠে বাকা হয়ে গেল রানা সামনের 
দিকে | এবার প্রচণ্ড বেগে নেমে এল একটা পিস্তলের বাট রানার মাথা লক্ষ্য করে। 
দপ্‌ করে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক | 

জ্ঞান হারাল রানা | 


নীল আতঙ্ক-১ ৭১১ 


নীল আতঙ্ক-২ 
প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৬৯ 
এক 


ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল রানার প্রথমে মনে হলো হৈ হৈ করে কথা বলছে 
অনেক লোক, তারপর হঠাৎ থেমে গেল সব। চারদিক নিস্তব্ধ । দূর থেকে বৃষ্টির শব্দ 
আসছে ভেসে | সারা শরীর এমন ব্যথা করছে কেন? মাথায়, ঘাড়ে, ৰ 
বুকের পাজরে তীব্র ব্যথা অনুভব করল রানা ৷ কি হয়েছে? ট্রাকের নিচে পড়েছিল 
না'ক সে? না, সেই ছোট্ট পাকা ঘরাটার পিছনে আক্রমণ করেছিল কেউ ওকে 
আচমকা | মিঞাকে খুজতে গিয়েছিল সে ওখানে! 

চোখ খুলল রানা ঝাপসা মত দেখা যাচ্ছে সব। পানি জমে আছে চোখের 
কোণে। মাথাটা কাত করে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল রানা চোখের পানি । খচ্‌ 
করে আলপিন ফুটাল যেন কেউ ওর ঘাড়ে | এমন ভয়ঙ্কর ভাবে কে মারল ওকে? 
ওর জ্ঞানহীন দেহটার ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালিয়েছে কে যেন। অজ্ঞান অবস্থাতেই 
পানিতে ভরে গেছে চোখ ৷ 

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল রানার চোখের দৃষ্টি। আবছা অন্ধকার একটা 
ঘর--ছাতের কাছে দুটো ভেম্টিলেটার দিয়ে আলো আসছে সামান্য । এখন দিন। 
মেঝেটা ঠাণ্ডা আর শক্ত | পাকা বাড়ি | চিত হয়ে পড়ে আছে সে মেঝে ৷ হাত দুটো 

নিচে চাপা পড়ে আছে বেকায়দা মত | ডান হাতটা প্রথমে বের করবার 

চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। 

'বাদা আচে, স্যার ।" 

মাথার কাছ থেকে ভেসে এল গিলটি মিঞার গলার স্বর। চম্‌কে উঠল রানা | 
আমারা 
সারা র। ঝিমঝিম করে উঠল মাথাটা ৷ চোখ বুজে সহ্য করে নিল রানা 
ব্যাটা ৷ পা দুটো টেনে ‘দখল, ওগুলোও বাধা ৷ 

“কোথায় তুমি, গিলটি মিঞা?'--জিজ্ঞেস করল বানা কোলা ব্যাঙের মত 
কর্কশ শব্দ বেরোল গলা দিয়ে 

আপনার মাতার কাচেই চেয়ারে বসে আচি, স্যাব 

বহুকষ্টে ধীরে ধারে পিছন ফিরল রানা ঠিকই ৷ মাখার কাছে একটা চেয়ারে 
দিব্যি আরামে হেলান দিয়ে বসে আছে গিলটি মিঞা পায়ের ওপর পা তুলে মাঝে 
মাঝে দোলাচ্ছে পা দুটো ৷ মাথাটা ঘুরছে রানার, ঝাপসা হয়ে আসছে চোখ 
কয়েক মুহূর্ত চোখ FCS রেখে আবার চাইল সে এবার বেশ পরিষ্কার দেখা 
যাচ্ছে। আবছা আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল বানা. অষ্টেপৃষ্ঠে বাধা আছে গিলটি 
মিঞা চেয়ারটার সঙ্গে । পা দুটো মাটি স্পর্শ করছে না. ঝুলে আছে AT: 
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অর্থাৎ, কয়েক ঘণ্টা এভাবে থাকলেই পা দুটো অকেজো হয়ে যাবে চিরকালের 
মত | ধড়মড় করে উঠে বসবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না। 

‘ব্যস্ত হবেন না, স্যার। আমি ঠিকই আচি ৷ শুদু পা-টা একটু ঝিজি ধরে গেচে, 
নইলে দিব্যি আরামেই আচি, স্যার। আমাকে অত মারে নিকো ৷ হাজার হোক 
অনেক দিনের চেনা লোক ৷ কিন্তু মেরেচে, স্যার আপনাকে | BH 

“কোথায় আছি আমরা এখন, গিলটি মিঞা?’ 

তা জানি না, স্যার। চোখ বেঁদে লিয়েছিল। তবে আধঘন্টা পোনে-একঘন্টা 
গাড়ি চালিয়ে এখানে পৌছেচে শালারা ৷ উফ, এই ঘরের মদ্যে আপনাকে আছড়ে 
ফেলে যা মার মারল না! উফ্‌! আমাকে শুদু কটা থাবড়া দিতেই স্যা করে কেদে 
দিলুম। তাই দেকে আর মারতে নিষেদ করল চৌদরি সায়েব বলল-*" 

সাহেব!'_অবাক হলো রানা | “চৌধুরী সাহেবটা আবার কে?" 
আমাদের চৌদরী সাহেব । চিটাগাং-এর কবীর চৌদরী । চৌদরী 
জুয়েলাবের মালিক ছিল- হঠাৎ কি ব্যাপারে হেঁসে গিয়ে ভেগেছিল ওকান বেকে। 
একেবারে চম্পট | এ্যাদ্দিন পর দেকা মিলল---' 
“কোথায়! ৪ একি সম্ভব! রাঙামাটি 


তারপর বলল, ‘কেন স্যার, সায়েবের তো কাল কুত্তাগুলো 
তেড়ে লিয়ে গাচে আমাকে আপনি আর অলী J 
আবু ? আবু সুফিয়ানের বাড়িতে ---' 
‘ও-ই তো কবীর ঠা আআ ee 


‘তুমি কি করে জানলে ডক্টর সুফিয়ানই কবীর চৌধুরী?'_আবছা ভাবে মনে 
পড়ল রানার কাল সারাদিনে অন্তত দু'বার WPA সুফিয়ানের প্রসঙ্গে “চৌদরী' কথাটা 
ব্যবহার করেছে গিলটি মিঞা ৷ ইশৃশ.."খেয়াল করেনি সে, ভেবেছিল ওর নামের 
পিছনে ভুল করে একটা চৌধুর টাইটেল লাগিয়ে নিয়েছিল গিলটি মিঞা | 

‘বা হাতের লীল আংটাটা দেকে | আর সেই সিগরেট কেসটা পকেট থেকে 
বের করল ওমনি AE বুজে নিলুম | ওটা তো আমিই বিক্কিরী করেছিলুম ওর কাচে। 
এক বিলেতী সায়েবের কোটের পকেট থেকে সরিয়েছিলুম ওটা । একশো টাকা 
চেয়েছিলুম-_শালা খুশি হয়ে দিয়ে দিলে পাশ্শো টাকা ওর ভেতর বন্দুক আচে 
তো একটা ৷ বোতাম টিপলেই ভিড়িম। হাতটা খোলা থাকলে দেকাত্রম, পকেটেই 
আচে আমার, আপনাকে দেব বলে লিয়েচি। কাল রাণ্ডিরে ওটা পকেটে ফেলে 
নি তে ওমনি ক্যাক করে ঘাড় ধরে". 

তো তোমার, গিলটিঃ মিঞা? এই লোকটাই কবীর 
চৌধুরী বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। 

“মানুষ চিনতে ভুল আমার হয় না, স্যার | তবে ঠিকই বলেচেন, চেনা যায় না 
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শালার চেহারা দেকে। ভোল একেবারে পাল্টে ফেলেচে । কিন্তু বাবা, কাঠের পা 
লুকোবে কোতায়? আমার নাম গিলটি মিঞা ৷ বত্রিশ 'বচোর ধরে ঘী সেবেনটি 
‘সকাল বেলা ওই পাকা ঘরটার ওপাশে কি করছিলে তুমি? . 
‘আমি করছিলাম না, স্যার, ওরা করাচ্ছিল। আমাকে কোলে লিয়ে ডেঁড়িয়ে 
ছিল একজন । হাত বেদে লিয়েছিল আগেই । এত চোক টিপলাম, তা, স্যার 
আপনার চোকেই পড়ল না। আপনার গাড়ি কাচে আসতেই আমাকে লিয়ে লুকিয়ে 


মুকে হাত চাপা, কিচু বলতেও পারছি না, ওদিকে মড়মড় করে চলে আসচেন 
আপনি---পায়ে বড় যন্তোনা হচ্ছে. স্যার।'--বার কয়েক পা দোলাল গিলটি মিঞা ৷ 
সবটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। কোলায়ের লেকে মরেনি 


যন্তোনা দেওয়া ৷ একান থেকে বেরুবার কোন উপায় নেই | বড় শক্ত হাতে 
বেদেচে শালা দৈত্যটা । পেরকাণ্ড দৈত্য, স্যার, ওই চৌদরী সায়েবের চ্যালা | 
একটিবার দেকলেই বুকের রক্ত, পানি হয়ে যায়। Se, কি মারটাই মারলে 
এসব কথা রানার কানে ঢুকছে না আর | যে করে হোক বেরোতে হবে এখান 
থেকে | যত তাড়াতাড়ি সম্ভব! 
_ পা দুটো বাধা। কেবল বাধা নয়, রশির একপ্রান্ত একটা জানালার সবচেয়ে 
উচু শিকের সঙ্গে বেধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে পা দুটোকে । উঠে দীড়াবার কোন 
উপায় নেই | যতটা সম্ভব দেয়ালের কাছে সরে যাবার চেষ্টা করল রানা | একসাথে 
আপত্তি করে উঠল রানার HATH | ঘরটা দুলে উঠল চোখের সামনে। হাজার 
কয়েক হলুদ নীল, বেগুনি তারা ভেসে বেড়াল ওর মাথার মধ্যে | দাতে দাত চেপে 
আরও একটু সরে গেল রানা পাজরে এত ব্যথা কেন? ভেঙে গেছে নীকি এক 


? 

ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল সব । গিলটি মিঞার মুখটা দেখা যাচ্ছে 
এখন। দেয়ালে হেলান দিয়ে উঠে বসল রানা । অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল গিলটি 
মিঞার দিকে | চিন্তা করবার চেষ্টা করছে রানা ৷ ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে, 
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নইলে কোনদিন আর বের হতে পারবে না ওরা এই ঘর থেকে । যতদূর সম্ভব শান্ত 

থাকার চেষ্টা করছে গিলটি মিঞাও, কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে রানা কাপছে 

, গালের একপাশে fa fla করে কেপে উঠছে মাঝে মাঝে উত্তরোত্তর 

ব্যথা, চেপে আছে সে কোনমতে | আর বড়জোর আধঘন্টা, তারপরই জ্ঞান 

ফেলবে। 

দেখতে পেল রানা ছুরিটা | বার কয়েক চোখ মিট্মিট করল সে। আছে, 
দিয়েছিল 


এখনও আছে। ডান পায়ের পাজামা খানিকটা উঠে আছে গিলটি মিঞার, 
দেবা ছুরির বাটটা। সেই ঘোয়িং নাইফ, গতরাতে যেটা রানা 
গিলটি মিঞাকে | বাধা আছে ওটা ওর পায়ে। ভাল মত ঠাহর করে দেখল রানা, 
তু হয়ে গেল না ওটা | নাহ্‌, ঠিক, চোখের ভুল নয়, যথাস্থানেই আছে ওটা, 


চৰ EE 
স্যার?'_ একটু অবাক হলো ঞা। 
দিকে উল্টে পড়ো চেয়ার সহ ৷’ 


বলছি তাই করো | এখন সময় নষ্ট---' 

করে রানার গায়ে পড়ল গিলটি মিঞা চেয়ার সমেত | ব্যথায় ককিয়ে 
উঠল টানা | কাধের ওপর পড়েছে চেয়ারের একটা কোণা। একটু দূরে পড়ল 
চেয়ারটা কাত হয়ে। 

‘ও কি করচেন, স্যার!-_য়ানাকে ওর পায়ে হাত দিতে দেখে পা-টা সরিয়ে 
নেবার চেষ্টা করল গিলটি মিঞা । কিন্তু ধরে ফেলেছে রানা ৷ আস্তে আস্তে টেনে 
কাছে নিয়ে আসছে সেটা | এগিয়ে আসছে চেয়ারটা এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করে গিলটি 
মিঞা সমেত। ছুরির বাটে রানার হাত পড়তেই খেয়াল হলো গিলটি মিঞার । 

য়চিলুম, স্যার ওটার কতা ৷ কিন্তু, স্যার...'_যে কথাটা জিজ্ঞেস করতে 
সেটার উত্তর জিজ্ঞেস করবার আগেই পেয়ে গেল সে | AG করে চাইল সে 
একবার রানার মুখের দিকে । চেয়ারটা সোজাসুজি উল্টালে রানার পক্ষে ছুরিটা 
হাতের কাছে পাওয়া অনেক সহজ হত, কিন্তু মাথায় আর হাতে ভয়ানক ব্যথা 
পেত গিলটি মিঞা ৷ আমি একটা সাদারণ চোর, আমার কষ্ট হবে তাই নিজের 
গায়ে এতবড় ব্যথাটা নিল মানুষটা! অতছ বুজতেই দিতে চাইল না কেন বাম দিকে 
উল্টে পড়তে বলচে! এতয়ড় কলজে না হলে কি আমার মত পাজি লোক এর কেনা 
হয়ে যায়! 
| _ ইলাস্টোপ্লাস্ট দিয়ে ছিল ছুরিটা! উঠে এল চড়চড় করে। হাত 
দুটো পিছনে বাধা, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে চাওয়া যাচ্ছে না_আড়ষ্ট হয়ে গেছে 
প্রচণ্ড কোন আঘাত খেয়ে; তাই এক মিনিটের কাজ করতে পুরো পাচ মিনিট 
ময় লাগল রানার | বাম হাতটা HATS হলো গিলটি মিঞার । 

৷ ‘ব্যস, ব্যস, ব্যস, ব্স। আর না, স্যার। হয়েচে। দিন এবার ছুরিটা 

আমার হাতে ।' 


নীল আতঙ্ক-২ \ ৮৩ | 


এক মিনিটের মধ্যে হাত-পায়ের বাধন কেটে সাফ করে দিল গিলটি মিঞা ৷ 
বার কয়েক হাত-পা ঝাড়া দিয়ে বৈঠক দিল, SRT ভার 


চিমটে ধরে। 
মৃদু হামল রানা ।_বিঝি ধরে গেছে ওর হাতেও | চিন চিন করে রক্ত BF 
ওক হয়েয়ে আবার । ধীরে ধীরে উঠে দাড়ান সে। পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেল 
রাহে হাটু দুটো ভ 
, শরীরটাকে খাড়া করে রাখতে পারছে AT | 
wees তারার উপায় দেই টানা ঘণ্টার কাটা খসে খোছে। 
জানালাটা খুলল রানা। অন্ধকার একটা ঘর ওপাশে। শিকগুলো য় এক 
“মোটা, ভাবার উপায় নেই | কোন পোড়ো বাড়িতে এনে আটকে রেখেছে 
ওদের? দেয়াল ধরে ধরে দরজার দিকে এগোল রানা | বাইরে থেকে 
রাবারের Sis Reel মায়া হয়েছে কিন্তু বুঝবার ! 


“বাইরে থেকে কি তালা মারা?’--জিজ্ঞেস করল রানা গিলটি মিঞাকে ৷ । 

‘মনে হয় না, স্যার । ছিকল তোলার শব্দ পেইচি, কিন্তু তালা মারার শব্দ তো 
শুনিনি৷'--উঠে বসল সে। 

“সিগারেট কেসটা দাও দেখি?’ 


সোনালী বি | তের কৰে ছল বটি সি ৬5৭ 
বুঝতে পারল রানা ফরটি ফাইভ ক্যালিবারের একটা বুলেট পোরা আছে কেসের 
মধ্যে | ট্রিগারটা ভিতরে | সিগারেট বের করবার ছলে যে কোনও লোককে সাবাড় 
করে দেয়া যায় এ জিনিস দিয়ে। 

“ওরা কি চলে গেছে, না আছে?'-_জিজ্ঞেস করল রানা আবার। 

‘তা ঠিক বলতে পারব না, স্যার। জুতোর শব্দ চলে গেল ডানদিকে, কিন্তু 
“গাড়ির কারবার 

দরজায় হেলান দিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করল রানা । ঝুঁকি আছে ঠিকই, কিন্তু এ 
ঝুঁকি না নিয়ে কোনও উপায় নেই ৷ দরজাটা ঠেলা দিয়ে aca শিকল আন্দাজ করে 
ট্রিগার টিপল সে। বন্ধ ঘরে বিস্ফোরণের শব্দটা প্রচণ্ড শোনাল। ঝনাৎ করে খুলে 
5১921 

একটা হলঘর। কান পাতল রানা | কোন পদশব্দ পাওয়া যাচ্ছে 

ines আসে, নিঃশব্দ পায়ে আসছে সে। ছুরিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল | 
রানা ঘর থেকে | টলতে টলতে এগোল সে 49, 
শিকলটা তুলে দিয়েছে আবার সে ঘরের। 

জনশূন্য বাড়িটা। বেশ বড়সড়। পুরানো জমিদার বাড়ির মত। 
একটি জনমানবের চিহ্নও নেই | হলঘর পেরিয়েই ডি 
৷ দোতলায়। সিঁড়ি ঘরের পর একটা গোল 
| জেজানো-_ঘরগুলো খালি, এক আধটা ধুলো চেরার ৰা ঢোবিল ছড়া গোন 
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রাহি রাাসা বারন লারা রানা রায় হয়েছে 
য়ে বড় রাস্তায় | 
পা দিলি জার রজতের 
ভিড়িয়ে রেখে | নেমে পড়ল 
রাত! গলি মিঞা এ ভারে 
আছে 
চলে গেল গিলটি মিঞা । রাস্তার ওপরই বসে পড়ল রানা । দুর্বল শরীরে বৃষ্টিতে 
০1৮ ৯১৮ 
মিঞা, তখন গাড়িটা এখানে থাকার সম্ভাবনা আছে । তাহলে দ্রুত ফিরতে 
পারবে ওরা ৷ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে প্রথমেই, তারপর."-তারপন্্র-"" 
রা 
ডাকছিল গিলটি মিঞা রানাকে, রানার অবস্থা দেখে ছুটে 
চলে a মধ্যে খানিকটা জমা পানিতে মুখ ধুয়ে নিল রানা, হাটতে 
সাহায্য করল গিলটি মিঞা রানার কোমর জড়িয়ে ধরে। 
“গাড়িটা আচে, স্যার ডেঁড়িয়ে। বাড়িটার পিচনেই ।'- রানাকে বড় রাস্তার 
দিকে রওনা হতে দেখে বলল সে। 


সতর্ক হয়ে সরে পড়বে কবীর চৌধুরী ৷ হয়তো এতক্ষণে সরে পড়েছে সে, 

2 
এবং গিলটি fret) কাজেই গাড়িটা থাকুক যেখানে আছে সেখানেই ৷ 
কিন্তু-'-হাটতে পারবে তো সে? পৌছতে পারবে তো বড় রাস্তা পর্যন্ত? 

‘আমি ধরচি, স্যার।'__বলল গিলটি মিঞা ৷ ‘জোর বেশি নেই, স্যার। তবু 
একটু সুবিদে হবে ৷’ চু 

পুরো এক মাইল হাটার পর বড় রাস্তায় উঠে এল Gat ৷ আর হাটতে পারছে 
না রানা । পাপেট পুতুলের মত বেয়াড়া রকমের নড়ছে ওর হাত পা, নিজের 
কক্ট্রোলে থাকতে চাইছে না। কাদা মাটির ওপরই বসে পড়ল রানা একটা গাছে 
হেলান দিয়ে। ক্লান্তিতে অবশ হয়ে গেছে ALANA, পাজরের ব্যথাটাও আর অনুভব 
করতে পারছে না সে। ঠাণ্ডায় জমে গেছে সর্বাঙ্গ | 

দুটো বাস চলে গেল। ওগুলো থামাতে নিষেধ করল রানা গিলটি মিঞাকে। 
রা হানি ০১৬৬৬ ১২ ৬ 

গোপনীয়তা দরকার। 


কয়েকটা প্ৰাইভেট কার এবং জীপ চলে গেল নাকের ডগা দিয়ে ফগ্‌ লাইট 
জ্বেলে হাত তুলল গিলটি মিঞা, কিন্তু থামল না ওরা হয়তো মনে করল গ্রাম্য 
লোক, ভুল করে বাস মনে করে হাত তুলে থামতে বলছে। 

আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করল ওরা ৷ আর পারা যাচ্ছে না। চোখ খুলে রাখতে 
পারছে না রানা BTA) মাথাটা ঝুলে পড়তে চাইছে সামনের দিকে । কয়েক 
সেকেন্ডের জন্যে জ্ঞান হারাল রানা | চোখ ধাধানো আলো | কথা বলছে কারা 
যেন। 

কালো একটা গাড়ি এসে থেমেছে । নিজের নামটা শুনতে পেল রানা কারও 

| ধরাধরি করে তুলে নিচ্ছে কারা যেন ওর দেহটা গাড়ির পিছনের সীটে। ছেড়ে 

গাড়িটা | গিলটি মিঞার কোলে রানার মাথা । 


“ঠিক লা সা বাগান শিৰে গৰু বলো হো মাছি 


‘যদি কোন গোপন জায়গা না থাকে--"' 
“আছে, স্যার। আমার নিজের কোয়ার্টারটাই এখন খালি। ওয়াইফ গেছেন 
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বাপের বাড়ি ছেলৈপুলে নিয়ে ৷ কিন্তু আপনি তো ভয়ানক অসুস্থ মনে হচ্ছে, ডাক্তার 
ডাকতে হবে?’ 

‘যদি কোন বিশ্বস্ত ডাক্তার জানা থাকে, যার বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না. 
তাহলে ডাকতে পারেন। নইলে দরকার নেই ৷" 

‘হেড অফিসে SUMS করে একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিতে বলি আমার 
কোয়ার্টারে? 

তের রাত্রির 
যেন চলে আসেন আপনার 

“ফুলস্পীড লাগাও. কিসমত, জলদি।'_দ্রাইভারের উদ্দেশে কথাটা বলেই 
মাইক্রোফোনের ওপর ঝুঁকে পড়ল সার্জেন্ট ৷ 


‘হাসপাতাল? খেপেছেন নাকি, ডাক্তার? অসম্ভব। এই অবস্থাতেই কাজ করতে 
হবে আমাকে ।'-চারটে ডিম “ভাজা দিয়ে গোটা দুই পরোটা আর সেই সঙ্গে 
পোয়ার্টেক BS পেটে পড়তেই অনেকটা তাজা বোধ করছে রানা । বলল, 
“হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এখন অসম্ভব |’ 

প্রবীণ ডাক্তার টাক চুলকালেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, ‘আজ হোক কাল 
হোক, ভৰ্ত্তি আপনাকে হতেই হবে। আজ হলেই তাল | আপনি অত্যন্ত অসুস্থ। 
কতখানি অসুস্থ তা আমি নিজেও জানি না। হাসপাতালে নিয়ে 
রেডিয়োলজিকাল একজামিনেশন করানো দরকার আপনার এক্ষুণি। ডানদিকের 
38৬৮১৮০৮55৮ 

নিশ্চিত। এক্স-রে ছাড়া বোঝা যাচ্ছে না আরকি ক্ষতি হয়েছে |’ 

“কোনও ভাবনা নেই, ডাক্তার ।'_সান্তবনা দিল রানা ডাক্তারকে ‘যা কষে 
বেত ওতেই সেরে যাবে | আর ওপরের জখমগুলোয় তো মনের সুখে ছ্যাকা 
পোড়া | কাজেই ডয়টা কিসের? কোন রকম ইনফেকশন THATS পারবে 
নাকাছে।' 

হাসলেন প্রবীণ ডাক্তার | "বিশ্ৰাম নিলে অবশ্য আজকে মারা যাবেন না আপনি, 

এই অবস্থায় যদি চলাফেরা বা লাফ ঝাপ করেন তাহলে কি হয় বলা 

নিজেই নিজেকে 


এই অবস্থায় যদি নিউমোনিয়া বাধান তাহলে আর হাসপাতালে গিয়েও 
হবেনা।' 

‘আপনার কথায় বড় আশ্বস্ত বোধ করছি, ডাক্তার সাহেব। ধন্যবাদ। আর 
কোথাও ব্যথা-ট্যথা দেবেন, না কাজ শেষ হয়েছে আপনার? 

“আর একটা ইঞ্জেকশন দিয়েই আপাতত ছেড়ে দেব আপনাকে । 

fara একপাশে বসা অনীতার দিকে ফিরলেন ডাক্তার । ‘মিসেস 
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মাসুদ, ইনি যখন কোন কথা শুনবেন না, তখন আপনাকেই বলে যাচ্ছি। 
শ্বাসপ্ৰশ্বাস, পালস আর টেম্পারেচার চেক কবতে হবে এর প্ৰতি এক ঘন্টা পর 
পর। অবস্থার যে কোন রকম পরিবর্তন দেখলেই ফোন করবেন আমাকে তৎক্ষণাৎ, 
আমার নাম্বার দিয়ে যাচ্ছি । আর আমি সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, আপনারাও শুনে 
বার বসা কর্নেল শেখ, ইন্সপেক্টর রায়হান আর দারোগা ইয়াকুব 

ব উদ্দেশে মাথা ঝাকালেন ডাক্তার, ‘যদি এই রুগী আগামী বাহার ঘণ্টার 
মধ্যে বিছানা ছেড়ে ওঠে, তাহলে এর ভাল মন্দের ব্যাপারে কোন রকম দায়িত্ব 
আমি গ্রহণ করব না ।’ 

ইঞ্জেকশন দিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার | দরজাটা বন্ধ হতেই 
তড়াক করে উঠে বসল রানা । বিছানা থেকে নেমে পরিষ্কার একটা শার্ট গায়ে 
চড়াল। ব্যথা আছে, কিন্তু যতটা লাগবে মনে করেছিল, ততটা ব্যথা লাগল না। 
হতবাক হয়ে রানার কাণ্ড দেখছিল ঘরের সবাই, কেউ কিছু বলছে না দেখে চঞ্চল 
হয়ে উঠল দারোগা ইয়াকুব আলী | 

“কী পাগলামি করছেন, মিস্টার মাসুদ রানা? ডাক্তার কি বলে গেল শুনলেন না? 
আত্মহত্যা করতে চান? আপনারা কেউ ওকে বাধা দিচ্ছেন না কেন, স্যার?" 

‘ওকে বাধা দিয়ে লাভ tat ৷’--বলল কর্নেল শেখ । “দুনিয়ায় কিছু লোক 
থাকে এরকম | কারও কথা শোনে না | নিজে যা ভাল বোঝে তাই করে। তা এখন 
কোনটা ভাল বুঝছ, রানা? কি করতে চাও? একা একা কাজ করতে গিয়ে দেখলে 
তো কি অবস্থা হলো? দুরমুজ করে ভেঙে চুরে হাড়মাংস এক করে দিল শত্রপক্ষ। 
এর চাইতে আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রুটিন আর সিসটেম মত কাজে নামলেই 
কি ভাল হত না? কি লাভ হলো এই মারধর খেয়ে? জানতে পারা গেল কে সেই 
হ্‌ at?" 

এ কথার কোন সরাসরি উত্তর দিল না রানা | শুধু বলল, ধৈর্যের সঙ্গে রুটিন 
আর সিসটেম মেনে কাজ করবার সময় পার হয়ে গিয়েছে, কর্নেল শেখ ৷ এখন ধৈর্য 
রাখবার জন্যে সশস্ত্ৰ গার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে? গিলটি মিঞা কোথায়?’ 

“বাড়িটা চিনিয়ে দেবার জন্যে সঙ্গে গেছে ওদের ৷ দশজন গার্ড দিয়ে বাড়িটাকে 
ঘিরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে চারপাশ থেকে । তোমার কথা মত এখনও 
পুরোদমে খোজাখুজি করা হচ্ছে তোমাকে ৷ তোমার রিপোর্টের জন্যে বসে আছি 
আমি | এবার বলো কোন হদিশ পেলে কিছুর?" 

‘তার আগে বলো এদিকের কি খবর | অমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন তোমার 
চোখ মুখ? দুঃসংবাদ আছে কিছু?" 

‘SICK | খবর বেরিয়ে গেছে খবরের কাগজে | রিসার্চ সেন্টারে প্রবেশ, খুন 
এবং ভাইরাস চুরির খবর দিয়ে হেড লাইন হয়েছে প্রত্যেকটি পত্রিকার । সকালে 
উঠেই OATS উঠেছে সবাই কালকূট চুরির খবর পড়ে ৷ এই খবর যে কি করে লিক- 
আউট হলো বোঝা যাচ্ছে না। প্যানিক সৃষ্টি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই মানুষের 
মধ্যে ।'-টেৰিলের ওপর ছড়ানো একরাশ কাগজের দিকে চাইল কর্নেল শেখ 


৮৮ | নীল আতঙ্ক-২ 


একবার ৷ 'খবর পড়লে তুমিও আতকে উঠবে দেখরে?' 

না। আরকি খবর? * 

“মেজর জেনারেল রাহাত খান তোমার খোজ করছিলেন ঘণ্টা খানেক আগে। 
আরেকটা হুমকি এসে পৌছেচে সবগুলো পত্রিকা অফিসে ঠিক সকাল সোয়া 
নয়টার সময় | এবার আর টেলিফোন নয়, টাইপ করা চিঠি পৌছে দেয়া হয়েছে 

মেসেঞ্জার মারফত । তাতে লেখা হয়েছে, তার আদেশ অমান্য করা 
হয়েছে_সকালের রেডিয়ো নিউজে তার প্রথম চিঠির সম্মতিসূচক উত্তর দেয়া 
eee ee can ৰক) 
আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা ডেমোনসজ্টেশনের মাধ্যমে দুটো জিনিস. প্রমাণ 
করে দেবে সে: এক, ওর কাছে ভাইরাস আছে, দুই. ভাইরাস ব্যবহার করতে 
বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই ওর ৷’ 

“খবরের কাগজে ছাপা হবে এ খবর?’ 

‘হবে। আজ সমস্ত সান্ধ্য পত্রিকায় তো ছাপা হবেই, সব পেপারই জরুরী 
বার্তা বের করছে এই খবর ছাপার জন্যে ৷' 

“ঠেকাবার রাস্তা নেই? 

“AT | ৯৯145 


জনসাধারণের উপকারের জন্যেই সরকার, সরকারের উপকারের জন্যে জনসাধারণ 
নয়, রে জাতির ek oat carta che Ge Gene chee আত 
জনসাধারণের ৷ দেশ যখন ধ্বংসের মুখে পতিত হতে চলেছে তখন ঢাকঢাক SHOT 
করে জনসাধারণকে বঞ্চিত করা ছাড়া আর কোন লাভ নেই | তারা আরও বলেছে, 
পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার যাঁদ কোন রকম গড়িমসি কিংবা ভুল-ভ্ৰান্তি করে সে 
খবরটাও জানানো হবে জনসাধারণকে | স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে পত্রিকার এই-ই 
দায়িত্ব । র বারোটা নাগাদ এক্সট্রা স্পেশাল ইস্যু বের করা হচ্ছে দুটো বাংলা 
এবং একটা রেজি দৈনিকের |’ 

‘বন্ধ করা যায় না?’ 

‘area | কিন্তু বন্ধ করতে চান না মেজর জেনারেল | খবর যা বেরিয়ে গেছে 
তারপর এখন এ ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপ হলে জনসাধারণের ভীতিটাকেই আরও 
উস্কে দেয়া হবে। প্রতিপক্ষের তাতে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা নেই । আমরা 
প্রতিপক্ষকে আটকাতে চাই--খবরকে AG |’ 

লা জা 

মামলা-মোকদ্দমা, খেলাধুলা আর ভি নাম নিয়ে বেশ 
EE 

‘খেপত A | আজগুবি ব্যাপার আর সত্যের মধ্যেকার তফাৎ ওদের ভাল 
করেই জানা আছে। সাপকে ওরা সাপ বলেই চেনে, দড়ি বলে ভুল করে মা। 
কালকুটের বোতল ভাঙলে পরে কি অবস্থা হবে জেনেছে ওরা, বি 
একথাও জেনেছে, তার ওপর জেনেছে বদ্ধ পাগলের হুমকির বিষয়বস্থ | কাজেই 


নীল আতঙ্ক-২ ৮৯ 


ঘটনার গুরুত্ব বুঝে নিয়েছে ওরা ঠিকই। ভুল হয়নি ৷ 
EAR তোর ৷ দায়া জনিয়া বোকে চার সারবে এবার আয়াতের ea 
যাক, ডক্টর সাদেককে আ্যারেন্ট করা হয়েছে 
“হয়েছে কিন্তু তুমি তোর রাতে উঠে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কি তথ্য 
১ 


ই দৌড়াদৌড়ি করেছ? 
তারি ওটা দে fy Care উঠিয়ে জিড্ঞাসাবাদ করে কারও কাছ 
EE, LER LRA ee ৯৭ 
তোমাকে ৷’ 

‘এটা কার কাজ বলে সন্দেহ হয় তোমার?' 

‘কিছুই বলা যাচ্ছে না এখনও, শেখ। তবে আমরা যে কয়জনকে সন্দেহের 
আওতায় রেখেছি, তাদেরই একজন কাজটা করেছে ! এতে প্রমাণ হয়, ঠিক পথেই 
এগোচ্ছিলাম আমি, আমাকে ঠেকানো একান্ত দরকার হয়ে পড়েছিল ওদের ৷’ 

‘যাক এখন আমাদের প্রথম কর্তব্য কি?” 

‘প্ৰথম কৰ্তব্য ছিল ড্নর সাদেককে কলী করা ৷ সেটা হয়ে গেছে। এবার দ্বিতীয় 
কর্তবাটা চিন্তা করে বের করতে হবে।'- একটু চিন্তা করে বলল, “ডষ্টর 
হাশমতকেও গ্রেপ্তার করতে পারো ইচ্ছে করলে। সে-ই একমাত্র লোক যে রিসার্চ 
সেন্টারের মধ্যেই কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করে নিয়েছে, -বং সিকিউরিটি সেট-আপ 

তেনে Cl আর পক্ষে কডিন বিদু লা Sie তর রানের হাত 
ঘেটে তার অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা জেনে নেয়াও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। হয়তো 
সে-ই ডক্টর হারুনকে র্যাক-মেইল করে সাহায্য করতে বাধ্য.” 

‘তুমি না বলেছিলে ডক্টর হারুন নির্দোষ?" 

“তা বোধহয় বলিনি! বলেছিলাম খুন এবং ভাইরাস চুরি তার কাজ নয় ।' 

“তার মানে তুমি OA হাশমতকেও সন্দেহ SAR?’ 

শুধু তাকে কেন, তোমাকেও সন্দেহ করছ । সবাইকে সন্দেহ করছি ।' 


“OS | সাভারের সেই ফার্মেও লোক গিয়েছিল আমাদের | সেখান থেকেও কচু 
জানা যায়নি ৷ প্রত্যেকটা সন্দেহজনক লোকেরই জবানবন্দী নেয়া হয়েছে, গোপনে 
তাদের বাড়ি খানাতন্লাশী করা হয়েছে_-কোন ফল হয়নি। টঙ্গির সমস্ত ঝোপ-ঝাড়- 
গর্ত তন্ন তন্ন করে খোজা হয়েছে, কোথাও কিচ্ছু নেই ৷ হাতুড়ি আর 
ব্যাপারে নিৰ্ভুল ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে ওগুলোই ব্যবহার করা হয়েছিল সেদিন ৷ 
অবশ্য এটা আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম ৷ মরিস মাইনর গাছিটার কোথাও 
একটা হাতের ছাপও পাওয়া যায়নি, ভালমত মুছে দিয়ে গেছিল ব্যাটারা যাবার 
আগে রহমত কন্ট্ৰাষ্টৱের খাতাপত্র দেখা হয়েছে--ডক্টর হারুন ছাড়া রিসার্চ 
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না কিছু বেরিয়ে পড়ৰেই ।' 
“তা ঠিক।"- মনে মনে হাসল রানা । এ ব্যাপারে কর্নেল শেখের মত যোগ্য 
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পড়বে তুমি৷’ 

‘যে লোকটা বটুলিনাস জার কালকৃট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সামান্য কিছু 
ভুল.হয়ে গেলেও মারা পড়ব আমি | তোমরাও মারা পড়বে | কাজেই মারা পড়বার 
কথা এখন চিন্তা না করাই ভাল।' 

দারোগা ইয়াকুব আলী চিন্তান্থিত কণ্ঠে বলল, “অবস্থা যা দীড়াচ্ছে, আর 


নেবেন। কি হয় বলা যায় না, তবে আমার মনে হয় না এক উন্মাদের হুমকির কাছে 
আত্মসমর্পণ করবেন উনি। অবশ্য সবটা নির্ভর করছে এখন ঘটনার গতি প্রকৃতির 
GHA | এখনও আতঙ্কের পর্যায়ে পৌছোয়নি মানুষের অবস্থা ৷’ 

‘এক কাজ করলে কেমন হয়, স্যার,__বলল ইয়াকুব আলী । ‘এক নম্বর 
ল্যাবের সব কয়জনকে যেপ্তার করে ফেললে হয়তো ঠেকানো যায় উল্মাদটাকে ৷ 
আসল লোকটাও ধরা পড়ে যায় নকলদের সঙ্গে সঙ্গে ৷ , 


নীল আতঙ্ক-২ ৯১ 


‘লাভ নেই কোন, দারোগা সাহেব।'--জবাব দিল রানা ৷ ‘লোকটা পাগল 
হতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত প্রতিভাবান পাগল । এ সম্ভাবনার কথা সে নিশ্চয়ই চিন্তা 
করে রেখেছে কযেক মাস আগেই | দলবল আছে লোকটার, প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে 
মেসেঞ্জার দিয়ে পত্রিকা অফিসে চিঠি পৌছানো থেরেই | ভাইরাস চুরি করার সঙ্গে 
সঙ্গে পাচার করে দিয়েছে সে ওগুলো অন্য লোকের কাছে। ওকে ধরলে বিপদ 
আরও বাড়বে | ওকে ধরার চাইতে ভাইরাসগুলো উদ্ধার করাই এখন আসলে বেশি 
দরকার 1 

‘কি করতে চাও এখন?'- জিজ্ঞেস করল কর্নেল অসহিষ্ণু কণ্ঠে । 

‘আপাতত ছদ্মবেশ ধারণ করতে চাই । এক জোড়া গোপ, একটা চশমা আর 


চেনে। বাথরুম থেকে আসছি আমি এখুনি। তুমি ততক্ষণে ডক্টর আবু সুফিয়ানকে 
টেলিফোন করে বাসায় থাকতে বলো | বলবে, আগামী তিন মিনিটের মধ্যে তুমি 
‘দেখা করতে যাচ্ছ ওর বাসায়।’ 

“তিন মিনিট? পনেরো মিনিটের আগে তো পৌছানোই যাবে AT” 

‘যা বলছি তাই করো | পরে এক্সপ্লেন করব ।' 

তিন মিনিট পর বাথরূমের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল রানা | খাকী পোশাক, 
কোমরে ঝুলছে রিভলভার_ সম্পূর্ণ অন্য লোক | রিসিভার কানে ধরে দাড়িয়ে আছে 
কর্নেল! রানার আপাদমস্তক একবার সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখল সে। 

“কি হলো?'_ জিজ্ঞেস করল রানা | 

‘ধরছে না কেউ ।'_বলল কৰ্নেল শেখ | “রিং হচ্ছে কিন্তু ধরছে না ।' 

জ্র জোড়া কুচকে উঠল রানার । ‘গাড়ি আছে না?’ 

‘তৈরি আছে।'--জবাব দিল ইন্সপেক্টর রায়হান | 

“ঠিক আছে, ফোন রেখে দাও | এক্ষুণি রওনা হতে হবে আমাদের ।' 

‘আঙুলগুলো ব্যান্ডেজ করে নিলে ভাল হত না?'-_ ফোন নামিয়ে রেখে রানার 
হাতের আঙুলগুলোর দিকে চেয়ে বলল কর্নেল শেখ। AS পড়ছে এখনও | 

হয়ে যেতে পারে।' 

“ব্যান্ডেজ থাকলে রিভলভারের ট্রিগার গার্ডের মধ্যে দিয়ে আঙুল ঢোকানো যায় 
না৷’ 

‘MSA পরে নাও নাহয় | রাবার বা প্লাস্টিক গ্লাভস?' 

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল রানা, থম্‌কে দাড়াল চৌকাঠের ওপর। “ঠিক 
বলেছ ।'--কর্নেল শেখের দিকে চাইল সে। আপন মনেই বলে চলল, ‘ঠিক বলেছ ৷ 
গ্লাভস পরলে হাতের কাটা দাগ দেখা যায় না। আর পায়ের কাটা দাগ ঢাকতে হলে 
দরকার মোজা ।"__বিছানায় বসে পড়ল রানা ! “মাথায় গোবর আছে আমার!’ 

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সবাই রানার দিকে 1 কেউ কোন কথা বলল না। 
রানার এইসব কথা অর্থহীন ওদের কাছে--বিকারপ্রস্ত রুগীর প্রলাপ । শুধু কাছে 
এগিয়ে এল অনীতা | বুঝতে পেরেছে সে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে সে রানার 


৯২ নীল আতঙ্ক-২ 


রদিকে 
মৰা ফিসফিস করে বলল অনীতা। “রিসার্চ সেন্টারের চারপাশের 
Bq খাগড়া। আমিও বুঝতে পারিনি আগে। কিন্তু অবাক হয়েছিলাম সেদিন 


হারুনের বাসায়। 

নক করতেই দরজা খুলে দিল ডট্টর-হারুন, পিছনে তার স্ত্রী। খাকী কোর্তার 
সমারোহ দেখেই পিলে BACH গেল WHA হারুনের, কিন্তু যথাসম্ভব মুখের চেহারা 
ঠিক রেখে জিজ্ঞেস করল সে, “কি ব্যাপার, আসুন ।' ্‌ 

ঘটা করে CHOTA পরোয়ানা পড়ে শোনাল ইয়াকুব আলী! চুনের মত সাদা 
হয়ে গেল মিস্টার sors মিসেসের মুখ। 

“কি বলছেন আপনি!'_-ডাবলেশহীন কণ্ঠে বলল ডক্টর হারুন “আযাকসেসরি 
আফটার মার্ডার! এসব আপনি কি বলছেন?’ 

“আমাদের বিশ্বাস, আমরা কি বলছি তা আপনি ভাল করেই জানেন ।'_ ধীর 
স্থির কণ্ঠে বলল দারোগা সাহেব | ‘যাই হোক, আপনাকে সাবধান করে দেয়া 
দরকার যে এখন আপনি কোন কথা বললে সেটা বিচারের সময় আপনার বিরুদ্ধে 
ব্যবহার করা হতে পারে। এক্ষুণি আপনার জবানবন্দী পেলে অবশ্য আমাদের 
অনেক সুবিধা হবে, কিন্তু যাকে গ্রেপ্তার করা হয় তার কয়েকটা অধিকার 
মানে_যাকে বলে রাইট আছে | কোন কথা বলার আগে উকিলের পরামর্শ নেবার 
অধিকার আছে আপনার ।'-_ভয়ঙ্কর এক পুলিসী হাসি হাসল ইয়াকুব আলী । 
হার্টফেলের কাছাকাছি অবস্থায় পৌছে গেল ডক্টর হারুন সেই এক হাসিতেই ৷ 


নীল জাতঙ্ক-২ ৯৩ 


জবান বন্ধ হয়ে গেল তার। 

এক পা এগিয়ে এল মিসেস হারুন । “দয়া করে একটু পরিষ্কার বুঝিয়ে বলবেন? 
এসব-."এসবের কি মানে?" লক্ষ করল রানা মানেটা মিসেস হারুনের কাছেও 
বিন্দুমাত্র অস্পষ্ট নয়। এক হাতে শক্ত করে চেপে ধরেছে সে অপর হাত, তবু 
থামাতে পারছে না কাপুনি। পায়ে মোজা পরা আছে এখনও | 

‘নিশ্চয়ই ।'--জবাব দিল ইয়াকুব আলী ৷ ‘গত রাতে আপনার স্বামী মিস্টার 
মনা হত সারার রর হারও ছিরে RES ব হারের, ‘যে 


“মাসুদ রানা!'--বিশ্ফারিত দৃষ্টিতে চাইল মিস্টার SITS মিসেস রানার মুখের 
দিকে | ‘এই লোকটা তো মাসুদ রানা নয়।’ 

“আমার আগের চেহারাটা পছন্দ হচ্ছিল না বলে একটু বদলে নিয়েছি | আসলে 
আমি মাসুদ ATT ৷'--বলল রানা ৷ “দারোগা সাহেবের বক্তব্য শেষ হয়নি। 


‘যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন,'--অসম্পূর্ণ কথার খেই ধরল ইয়াকুব আলী, ‘সেটা 
ডাহা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। গত পরশু রহমত FHA নে ডাকেনি 
আপনাকে, সে ছিল তখন চিটাগাং ৷ দ্বিতীয়ত, আপনার ভেসপা স্কুটারের মাডগার্ডে 
একরকম লাল মাটি পাওয়া গেছে, যেটা রিসার্চ সেন্টারের চারপাশে ছাড়া এই 
অঞ্চলের আর কোথাও নেই। আমরা সন্দেহ করছি, এই স্কুটারে করে সেদিন রাতে 
মিনা লেচা ন দিপা as 

‘আমার স্কুটার!’--হাতীর রে পড়েছে যেন ডক্টর হারুনের মাথার 
ওপর, ens সেন্টারে? আমি কস্ম খেয়ে 


সাদেকের সামনের সেই আমবাগানটীয় ৷ আইও একটু সাবধান হওয়া উচিত 
ছিল আপনাদের ডক্টর হারুন, তাহলে এত সহজে ধরা পড়তেন না ।" 
কি রে রা সব রক্ত অদৃশ্য হয়ে গেছে তার মুখ 
রিনি তর ক 
শিল aya কথা বলেই ছাল হাতৰ আল 
অৰীকার করবার উপায় রাখিনি আমরা, তাই না? যাক চতুৰ এবং পঞ্চমত, 
হাতুড়ি এবং প্রায়ার্স_কুকুরটাকে ঘায়েল করবার জন্যে হাতুড়ি আর রিসার্চ 
মিস্টার মাসুদ রানা আপনার গ্যারেজে মধ্যে ৷’ 
‘আচ্ছা, তাহলে এই হারামজাদাই-*”-_চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল VHA 


৯৪ নীল আতঙ্ক-২ 


হারুনের ৷ ঘুসি পাকিয়ে ঝাপ দিল সে রানার দিকে। "শালা, শুয়োরের বাচ্চা, 
চোর. 2 এবং ডক্টর 


আমার সট্রীকে টানবেন না এর মধ্যে | ster! 

“কেন টানবে না?’--এবার কথা বলল রানা | ‘পরশু রাতে আপনি নিজে 
আপনার স্ত্রীকে এ ব্যাপারের মধ্যে টানতে তো দ্বিধা করেননি?" 

ছি হত গালত ন! "Jey SIA হারুন ক্লান্ত 


নিলেন হিন Te বুঝতে পারছেন লা? আপনি নিশ্চয়ই পরিষ্কার বুঝতে 
পারহেন? কারণ রিসার্চ সেন্টারের বাইরে উলু খাগড়া আর কাটা ঝোপের মধ্যে 
দিয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে পা কেটেছিল আপনারই--তাই প্রযোজন পড়েছে ওই 
54555 

‘দিস ইজ রিডিকুলাস!' অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে উঠল 
মিসেস রুবি হারুন | “আমাকে এভাবে অপমান করবার কি অর্থ, মিস্টার..." 

‘বেহুদা সময় নষ্ট করছেন আপনি আমাদের, মিসেস হারুন ।'--বাধা দিয়ে 
কথা বলে উঠল কর্নেল শেখ। কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের ভঙ্গি | “মহিলা-পুলিস আছে 
আমাদের সঙ্গে গাড়িতে | ডাকব তাকে? নীরবতা ৷ “বেশ, বোঝা গেল, মোজা 
খুলে পরীক্ষা করা হলে সে পরীক্ষায় পাস করতে পারবেন না আপনি । আর সময় 
নষ্ট না করে রওনা হওয়া যাক এখন থানার উদ্দেশে ৷’ 

তার আগে আমি কি দু'চারটে কথা বলতে পারি ডক্টর হারুনের 
সাথে?'_ জিজ্ঞেস করল রানা । 

‘বলো, নিয়েধ করছে না কেউ | বলল কর্নেল শেখ । 


নীল আতঙ্ক-২ ৯৫ 


‘একটু গোপনে বলতে চাই আমি কথাগুলো ৷ একা ।’ 

ইয়াকুব আলী এবং কর্নেল শেখ মুখ চাওয়া চাওয়ি করল পরস্পরের । যেন 
অবাক হয়েছে রানার এই প্রস্তাবে । আসলে আগে থেকেই ঠিক করা ছিল 
ওদের কিন্ত্ত আইন মাফিক হওয়া দরকার বলে সবার সামনে অনুমতি চাওয়া 
হচ্ছে। 

‘কেন?'--ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কর্নেল শেখ। 

টানি মা আছ মল ক 
রকম বলতে পাবো | আমাদের হাতে সময় কম। হয়তো আমার কাছে উনি স্বীকার 
করবেন কয়েকটা কথা ।’ 

“তোমার কাছে স্বীকার করব?’--ঘৃণায় বিকৃত করে ফেলল GHA হারুন চোখ 
মুখ ৷ ‘অসম্ভব কক্ষনো না ৷’ 

‘সদয় সত্যিই কম ।’--যেম এসব কথা শুনতেই পায়নি, এমন ভাবে বলল 
কৰ্নেল শেখ ৷ ‘ঠিক আছে, বরানা ৷ দশ মিনিট ।'__মাথা নেড়ে ইশারা করল সে 
মিসেস হারুনকে। একটু ইতস্তত করল মিসেস হারুন, স্বামীর দিকে চাইল একবার, 
তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে । পিছন পিছন গেল কৰ্নেল শেখ, ইন্সপেক্টর রায়হান 
আর আলী। ডক্টর হারুনও ওদের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার জন্যে নড়ে 
উঠেছিল, কিন্তু পথ রোধ করল রানা | 

“যেতে দাও আমাকে "চাপা আক্রোশ ডক্টর হারুনের কণ্ঠে 'তোমার মত 
ইতরের সঙ্গে কোন কথা নেই আমার! তোমার মত:-"' 

_ রানার তিন-পুরুষ উদ্ধার করে দিল ডক্টর হারুন।.তবু রানার মধ্যে সরে 
দাড়াবার কোন লক্ষণ না দেখে ঘুসি তুলল সে আনাড়ীর মত | রিভলভার বের করল 
রানা । সাপ দেখার মত চমকে উঠল রিসার্চ কেমিস্ট রিভলভার দেখে | 

“ওই পাশের ঘরে চলুন ৷’ 

‘কেন? ওই ঘরে কেন যাব? জ্যারেস্ট করতে এসেছ রানির 


বাম হাতে YR মারবার ভান করেছিল রানা, 2 ডক্টর হারুন 
ঠেকাবার জন্যে-পাজরের ওপর জোর এক গুঁতো দিয়েছে রানা 
দিয়ে। হাতটা নিচু করতেই মাঝারি গোছের একটা চাপড় লাগাল সে 
5৮ GA ভাবটা eae on Oe 
ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে ঠেলে নিয়ে গেল রানা ওকে পাশের ঘরে। ডাইনিং রূম। 
এক ধাক্কা দিয়ে ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল রানা | কয়েক 
সেকেন্ড স্থির হয়ে বসে রইল সে, তারপর চাইল রানার দিকে । 
‘আগে থেকেই প্ল্যান করা আছে তোমাদের ওরা জানে যে তুমি এভাবে কথা 
আদায় করবার চেষ্টা করবে আমার কাছ থেকে ।' 
“জানে | ওদের পক্ষে দোষী সন্দেহ করে কারও ওপর অত্যাচার করা সম্ভব 
নয়। ওদের চাকরি আছে, পেনশনের চিন্তা আছে । আমার ওসব বালাই নেই। 
আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ | কাজেই এই কাজের ভারটা আমার ওপরই ছেড়ে 
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দেয়া হয়েছে ।' 

“তুমি মনে করেছ আমার ওপর নিৰ্যাতন করে পার পেয়ে যাবে তুমি?’--বলল 
ডক্টর হারুন চিবিয়ে চিবিয়ে। 'ভেবেছ এই কথা প্রকাশ করব না আমি কোর্টে?" 

“আমার কাজ যখন শেষ হবে, তখন কোন কিছু প্রকাশ করবার ক্ষমতা 
আপনার থাববে কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে ।'__নিরাসন্ত কণ্ঠে বলল 
রানা | ‘খুব সম্ভব চ্যাং দোলা করে বের করতে হবে আপনাকে এখান থেকে_ পা 
বেরোধে আগে, মাথাটা যাবে পিছন পিছন। ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে সত্যি কথাটা 
বের করে নেব আমি, কিন্তু শরীরের কোথাও কোন দাগ পাওয়া যাবে না। আর্ট 
অফ টরচারে আমার ডিপ্লোমা আছে । বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছি আমি 
নির্যাতনের দয়া করে একটা কথা বিশ্বাস করবার চেষ্টা করুন. আপনি ব্যথা পেলে 
কিছুই এসে যাবে না আমার ।’ 

প্রাণপণে রানার কথায় অবিশ্বাস করবার চেষ্টা করল ডক্টর হারুন. কিন্তু পারল 
না। পরিষ্কার বুঝতে পারল সে, তার সামনে দাড়ানো লোকটা প্রয়োজন হলে যা 
খুশি তাই করতে পারে। যদি প্রয়োজন পড়ে, নিষ্ঠুরতম আঘাত হানবে এই.লোক। 

‘প্রথমে সহজ ভাবেই চেষ্টা করা যাক।' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা | মেন গল্প 
গুজব করছে। ‘বৰ্তমান পরিস্থিতিটা আগে বুঝিয়ে দিই জাপনাকে ৷ খেপা এক লোক 
কালকূট আর বটুলিনাস টক্সিন চুরি করে এখন ভয় দেখাচ্ছে তার Bae কয়েকটা 
আদেশ অমান্য করা হলে ফাটিয়ে দেবে সে একটা বোতল। আজই কয়েক ঘন্টার 
মধ্যে প্রথম ডেমোল্ট্রেশন দেখাবে সে।' নি 
“কি বলছেন আপনি!'__ আতকে উঠল ডট্টর হারুন। ‘কি ফাটাবে? বটুলিনাস, 
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“ঠিক নেই ৷ এ দুটোর মধ্যেকার পার্থক্য খেপা লোকটার নাও জানা থাকতে 
পারে। ধবে নেয়া যাক কপালগুণে বটুলিনাসই ফাটাল সে প্রথম ৷ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে 


অজান্তেস্বির হয়ে গেল দেহটা ৷ মৃত ৷ কল্পনা করতে পারেন? ফাসীর | 
x de মারিমাস পানিগযেট হচ্ছে ফাদী a 


ধরেছে সে একহাতে ৷ 

‘আপনি জানেন, এখানে আমার তা ক Sa 
পরে.সেটা অস্বীকার করতে পারেন আপনি ।'--বলেই চলল রানা, ছাড়া 
কোন মন্তব্য বা স্বীকৃতির কোন দাম নেই ৷ কাজেই ভয়ও নেই আপনার ।'- হঠাৎ 
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গলার স্বর নিচু করে ফেলল রানা । ‘গভীর ভাবে জড়িয়ে গেছেন এর মধ্যে, তাই 
না?’ 

মাথা নাড়ল ডক্টর হারুন | মেঝের দিকে চেয়ে রয়েছে সে এখন । 

সহত্যাকারীটা কে?’ 

‘আমি জানি না। সত্যি বলছি. জানি না আমি। একজন লোক টেলিফোনে 
কন্ট্যাষ্ট করেছিল আমাকে | বলেছিল যদি ওর কথা মত copa জীপের গার্ডদের 
বোকা বানাতে রাজি হই তাহলে টাকা দেনে ৷ ব্যাপারটা একটু ঘোরাল বুঝতে 
পেরে আমি সোজা নাকচ করে দিয়েছিলাম পরদিন সকালে একটা মোটা খাম 
পেলাম। দু'হাজার টাকা আর একটা চিঠি ছিল তার মধ্যে । চিঠিতে লেখা ছিল, যদি 
তার কথা মত কাজ করি তাহলে আরও তিনহাজার টাকা দেবে ৷ দিন পনেরো পর 
আবার টেলিফোন করল সেই লোকটা '' 

“গলার স্বর চিনতে পেরেছিলেন?" 

লে দি জান দির তিয়াই লি রর Stig Ie) 


‘কি বলল সে টেলিফোনে?" 

“চিঠির কথাগুলোই বলল আবার লোভ দেখাল আরও তিন হাজার টাকার ৷” 

তারপর?' 

‘বললাম, রাজি আছি।’--মাথা নিচু করে বলল ডষ্টর হারুন! ‘আমি:--আমি 
আগের টাকাগুলো থেকে বেশ কিছু টাকা খরচ করে ফেলেছিলাম ৷ TIE 

এও ৬৯৪৬ 

| 

'দু'হাজারের মধ্যে থেকে কত খরচ করে ফেলেছিলেন? 

‘পাচশো মত 1’ 

‘বাকি টাকাগুলো দেখান আমাকে 

‘এখানে নেই । মানে এই বাড়িতে নেই | গতকাল আপনি চলে যাওয়ার পর 
ওগুলো পুতে বেখে এসেছি আমি ওই ওদিকের একটা মাঠের মধ্যে ঝোপের ধারে ।? 

‘কত টাকার নোট ছিল ওগুলো? 

‘পঞ্চাশ টাকার নোট ।’ 

‘বুঝলাম ৷'--মৃদু হাসল রানা ৷ “রিসার্চ ছেড়ে দিয়ে গল্পের বই লিখলে বেশ 
উন্নতি করতে পারতেন আপনি, উষ্র।'_ এগিয়ে গেল রানা দুই পা ৷ চুলের মুঠি 
ধরে এক হ্যাচকা টান দিয়ে চেয়ার থেকে তুলে ফেলল ওকে আধহাত সেই সঙ্গে 
সোলার প্লেক্সাসে প্রচণ্ড এক গুতো মারল রিভলভারের নল দিয়ে । ব্যথায় হা হয়ে 
গেল ডক্টর হারুনের মুখ. সেই মুখের মধ্যে ভরে দিল রানা রিভলভারের নলটা | দশ 
সেকেন্ড চেয়ে রইল সে ওর আতঙ্কিত চোখের দিকে বাঘের দৃষ্টিতে ৷ 

“বেশি সুযোগ দেয়ার মত টা তার CHA | একটা সুযোগ 

+ আপনি হারিয়েছেন সেটা এবার শুরু করছি আমি আমার কেরামতি ৷ 
82551 নিতে aj ee চলছে! ! আপনি কি 
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করে ভাবতে পারলেন আপনার এইসব গাজাখুরি গল্প বিশ্বাস করব আমি? যে 
ইবলিসের চ্যালা এসব কিছুর পিছনে আছে সে টেলিফোনে আপনাকে ওই রকম 
প্রস্তাব দেবে, এ কথা বিশ্বাস করতে বলেন আপনি মানুষকে? আপনার মত গর্দড সে 
নয়। আপনাকে ওই রকম একটা ভয়ঙ্কর প্রস্তাব দিলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে 
খবর দেবেন না, এ নিশ্চয়তা সে পেল কোথেকে? তার সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যেতে 
পারত আপনি বেকে বসলে, বলতে চান এতবড় ঝুঁকি নেবার মত আহাম্মক সে? 
টঙ্গিতে অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ নেই, কৌতূহলবশে যে কোন টেলিফোন অপারেটার 
তার প্রত্যেকটি কথা শুনতে পারে, একথা ভেৰে দেখেনি সে? এতবড় একজন 
ক্রিমিনাল কেবল আপনার মত একটা ছুচোর লোভের ওপর নির্ভর করে এতবড় 
একটা কাজে হাত দেবে?'_রিভলভারের নলটা বের করে নিল রানা ওর মুখের 
মধ্যে থেকে। “প্রস্তুত হন, OFA এক্ষুণি এমন একটা অভিজ্ঞতা হবে আপনার যা 
জীবনে কখনও হয়নি, আর হবেও না ৷’ 

হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল OHA হারুন দুই হাতে মুখ ঢেকে | মাটির সঙ্গে 
মিশে গেছে ওর সমস্ত গর্ব আর আত্মাভিমান। “মরে গেছি আমি! খোদা! শেষ হয়ে 
গেছি! ধারে ডুবে আছি আমি, মিস্টার রানা। বিশ হাজার টাকা আমার 
দেনা | ফোপাতে ফোপাতে বলল TH | 

“কান্নাকাটি বন্ধ করুন।'_ কর্কশ কণ্ঠে বলল রানা | ‘এখন কান্নাকাটি করে 
লাভ নেই কিছু ৷' 

“রহমত কন্ট্ৰাষ্টর চাপ দিচ্ছিল ভয়ঙ্কর রকমের রিসার্চ সেন্টারের অফিসার্স 
মেসের সেক্রেটারি আমি । ছয় হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছি আমি ওখান 
থেকে ।'_ অনেকটা আপন মনে বলে চলল ডক্টর হারুন। ‘কেউ একজন বুঝে 
ফেলেছিল সেটা ৷ রিসার্চ সেন্টারেরই কেউ | কে সে, আর কেমন করেই বা সব 
ব্যাপার জানতে পারল জানি AT | চিঠি এল একটা- সহযোগিতা না করলে পুলিসে 
ধরিয়ে দেবে | তাই‘‘‘তাই ওই কাজটা করতে হয়েছে আমাকে ৷" 

এতক্ষণে সত্যের গন্ধ পেয়ে রিভলভারটা হোলস্টারে পুরল রানা | বলল, কে 
সেই লোক, আচও করতে পারেননি আপনি?’ 

‘না। বিশ্বাস করুন। আর ওই হাতুড়ি আর প্রায়ার্সের ব্যাপারে সত্যিই কিছু 
জানি না আমি। টাকার লোভে পড়ে আজ আমার এই অবস্থা । নইলে ভদ্র 
বংশের--"' 

“ডক্টর সুফিয়ান কি সেই লোক?’ 

‘হতে পারে, নাও হতে ATA | তবে অতবড় একজন মাই ক্রোবায়ো---' 

‘কৰে শেষ দেখা হয়েছে আপনাদের?’ 
ঘেকে। তখনই শেষ দেখা ।' 

‘এর মধ্যে আর দেখা হয়নি? আজ?’ . 

'না। ওর সঙ্গে এমনিতেও আমার ঘনিষ্ঠতা একটু কম।’ 

“কোথায় এখন ডক্টর সুফিয়ান? জানেন?" 
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রিড halo জানত 
ংবা কি?” 

“কিংবা হয়তো রহমত কষ্ট্রা্টরের গোপন জুয়ার আড্ডায় আছেন ৷’ 
‘জুয়া খেলে ডক্টর সুফিয়ান? আপনি জানলেন কি করে?" 

মেঝের দিকে চেয়ে জবাব দিল ডক্টর হারুন, "আমিও যাই ওখানে |’ 
DAA | আজও যেতে হবে একবার ৷’ 


চার 


পাওয়া গেল না সেখানে কবীর চৌধুরীকে 1 টঙ্গি এলাকাতেই কোথাও আত্মগোপন 
করেছে TA | সন্ধ্যার পর ছাড়া রাস্তায় বেরোবে না। কিন্তু টের পেয়ে গেল নাকি 
লোকটা যে পালিয়ে এসেছে রানা বন্দী-দশা থেকে এবং এখন টঙ্গিময় খোজা হচ্ছে 
ডক্টর আবু সুফিয়ানকে? নাকি আগে থেকেই হিসেব করা আছে চাল, ঠিক সময় মত 
সন্তে পড়েছে সে? 

সার্জেন্টের কোয়ার্টারে ফিরে এল রানা । ফিরেই টেলিফোন পেল মেজর 
জেনারেল রাহাত খানের। 

“রানা? 

“জি, স্যার।” 

“কেমন বোধ করছ এখন? শুনলাম মারাত্মক জখম হয়েছ তুমি?' 

‘তেমন কিছু না, স্যার । কাজে অসুবিধে হচ্ছে না।’ 

‘আজ রাত একটার সময় তোমার চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে। কদ্দূর কি 
করলে?" 

“টেলিফোনে বলা যাবে না, স্যার। আমি আসছি অফিসে ৷’ 

‘আমি বাসা থেকে বলছি । বাসায় চলে এসো ৷ অল্পক্ষণ আগেই একটা ফোন 
পেলাম অফিসে । নাম বলল না, শুধু বলল, আগামী চব্বিশ ঘন্টার জন্যে যদি 
ভাইরাস সংক্রান্ত সমস্ত ইনভেস্টিগেশন বন্ধ না করা হয় তাহলে ভয়ঙ্কর এক 
দুর্ঘটনার মধ্যে পতিত হবে মাসুদ রানা । একটু খোজ নিয়ে দেখলেই জানতে পারব 
যে নিখোজ হয়েছে মাসুদ রানা ৷ তাকে যদি জীবিত দেখার ইচ্ছে থাকে তাহলে 
ঠিক সন্ধে ছয়টার সময় আগামী চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে আমাদের সমস্ত তৎপরতা বন্ধ 
করতে হবে; নইলে মাসুদ রানার ধড় থেকে মাপাটা বিচ্ছিন্ন করে সেটা পাকিস্তান 
ই ইন্টেলিজেঙ্সের হেড অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হবে কাল বেলা বারোটার 
মধ্যে ৷ অফিস থেকে বাসায় চলে এসেছি আমি সঙ্গে সঙ্গে। তোসার সঙ্গে 
কয়েকটা জরুরী আলাপ করতে চাই এ ব্যাপারে |’ 

“আসছি, স্যার এক্ষুণি।' 

‘ছদ্মবেশে এসো ৷ মাসুদ রানা ওই লোকটার হাতে বন্দী হয়ে আছে, থাক i’ 


= 
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‘ইন্সপেক্টর বাহাদুর আলী হয়ে আছি আমি আপাতত | এই অবস্থায় দেখা করা 
যাবে তো, স্যায়?’ 

‘চলে এসো ও, ভাল কথা, SHA সাদেকের ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে বা ছিল 
কিনা জানতে চেয়েছিলে ৷ ছিল ৷ বছর তিনেক ধরে আর রিনিউ করেনি.--' 

TAMA হয়ে গেছে, স্যার ডক্টর সাদেক | আর ড্রাইভিং-এর খবরটা আমি ওর 
কাছ থেকেই বের করে নিয়েছি । ওর ব্যাপারে আপাতত আর কোন ইন্টারেস্ট 
নেই, স্যার আমার ৷ আমি রওনা হয়ে যাচ্ছি এখুনি ।' 

‘এসো ।’ 


একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। চারদিকে পাগলের মত খোজা হচ্ছে এখনও 
রানাকে | কবীর চৌধুরী এখনও জানে না যে পালিয়েছে রানা এবং গিলটি মিঞা ৷ 
কিন্তু সত্যিই নিশ্চিন্ত হওয়া গেল কি? এটাও আবার নতুন কোন চাল না তো? যাই 
হোক, সাবধান থাকতে. হবে রানাকে | 

মেজর জেনারেল রাহাত খানের বাসা থেকে বেরিয়ে গেল ওরা আধঘন্টা 
পরই ৷ অফিসে ফিরে গেলেন বৃদ্ধ যেমন এসেছিলেন তেমনি গোপনে । গিলটি মিঞা 
আর রানা চলে গেল পরিচিত কয়েকজন কুখ্যাত লোকের সঙ্গে দেখা করতে 
পুরানো শহরের ঘিঞ্জি এলাকায় । সারা দুপুর ঘুরল ওরা এখান থেকে ওখানে। 
ওদেরই একজনের বাড়িতে খেয়ে নিল দুপুরের খাওয়াটা ৷ সার্জেন্টের কোয়ার্টারে 
যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে | বিকেলের দিকে কমেছিল বৃষ্টি, সন্ধে লাগতে 
না লাগতেই চেপে এসেছে আবার ৷ 

মেজর জেনারেল রাহাত খান এবং কর্নেল শেখ বসে আছে রানার ঘরে পাংশু 
মুখে! 

‘কোন খবর জানতে পারলে, রানা?" 

“অনেক খবরই জানা গেছে, স্যার । কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে মিল করতে পারছি 
না একটার সঙ্গে আরেকটা ৷'--দুটো বেঙ্জেড্রিন ট্যাবলেট গিলে ফেলল রানা আধ 
গ্লাস ব্যান্ডি দিয়ে। বলল, 'ট্যাবলেটে কাজ হবে না। আবার একটা ইঞ্জেকশন 
নিতে পারলে রাত বারোটা পৰ্যন্ত চাঙ্গা থাকা যেত ।' 


গেল, বলল, অসুস্থ মানুষ.” 
“খামোকা সময় নষ্ট করতে গেছে সে ওখানে | ডক্টর সাদেক নির্দোষ | একথা 
আজ ভোরে তার মাকে ভালমত বুঝিয়ে বলে এসেছি আমি ৷ অসুস্থ মানুষ, তাই 
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বলতে হয়েছে, নইলে হয়তো শক পেয়ে মারাও যেতে পারতেন | ডক্টর সাদেককে 
গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার পর নিশ্চয়ই উনি আমার কথাগুলো মেয়েদের বলেছেন। 
কাজেই সমবেদনা বা সান্তবনার'কোন প্রয়োজনই নেই আর ওঁদের ।" 
foe SE রাতের রনি বস 

শেখ। 

"মিছেমিছি বলিনি ৷ ডক্টর সাদেক সত্যিই নির্দোষ ৷’ 

‘নিৰ্দোষ! কি বলছ তুমি, রানা? তুমিই লা প্রমাণ পত্র তুলে দিলে আমার হাতে, 
গ্রেপ্তার করতে FATA: 

ডক্টর সাদেকের দোষ হয়েছিল শুধু একটা ব্যাপারে: মিছেকথা বলেছিল 
আমার কাছে যে গাড়ি ড্রাইভ করতে জানে না ৷ নিজেকে বাচাবার জন্যে ভয় পেয়ে 
মিছেকথা বলেছিল আর ব্যাঙ্কের টাকার রহস্যও এমন কিছু রহস্য নয়। আসল খুনী 
ছদ্মনামে টাকাগুলো জমা দিয়েছিল ব্যাঙ্কে ডক্টর সাদেকের নামে | যাতে ওর ওপর 
সন্দেহ গিয়ে পড়ে সবার | এসমস্ত ব্যাপারই কয়েক মাস আগে থেকে প্ল্যান করা 
আছে তার। এর-ওর ওপর আমাদের সন্দেহ ফেলবার জন্যে বেশ কয়েকটা 
কৌশল করে রেখেছিল সে আগে থেকেই ৷ যাতে আমরা ওদের পিছনে সময় নষ্ট 
করি--ফলে বেশ কিছুটা সময় হাতে পায় সে । সময়ের তার খুব দরকার | আমাকে 
বন্দী করেও সময় হাতে পেতে চেয়েছিল সে | মাঝখান থেকে ওর প্ল্যান গোলমাল 
করে দিয়েছে গিলটি মিঞা ৷ নইলে এখন পৰ্যন্ত ডক্টর সাদেক আর ডক্টর হারুনের 
পিছনেই সময় নষ্ট করতে থাকতাম আমরা ৷ হঠাৎ গিলটি মিঞা তার আসল পরিচয় 
চিনে ফেলায় সবকিছু গোলমাল হয়ে গেছে ওর ৷’ 

"চিনে ফেলেছে !--আকাশ থেকে পড়ল কর্নেল শেখ ৷ “কি বলছ, রানা? চিনে 

0474 


“কবীর ! কবীর চৌধুরী আবার কে?” 

রানা পরিচয় দিল কবীর চৌধুরীর | হা হয়ে গেল কর্নেল শেখের মুখ কিছুক্ষণ 
চুপ করে থেকে বলল, "তাহলে ডক্টর হারুনও নিৰ্দোষ?’ 

“হাতুড়ি আর প্লায়ার্সের ব্যাপারে নির্দোষ ৷ কিন্তু গার্ডদের মনোযোগ অন্যত্র 
আকর্ষণের জন্যে তাকে এবং তার স্ত্রীকে ব্যবহার করেছিল কবীর চৌধুরী | স্রেফ 
র্যাকমেইল | অন্য যে কাউকে দিয়ে করাতে পারত সে কাজটা, কিন্তু সে চেয়েছিল 
হারুন দম্পতির ওপর সন্দেহ ফেলতে | তাহলে সময় পাওয়া যাবে হাতে ৷' 

‘এসব কথা আপনি জানেন. স্যারঃ'- রাহাত খানের দিকে. ফিরল কর্নেল 


ডর কেৰ স্যার? 
ভাটা চেয়েছিল তুমি যেন ভুলভাল ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে আসল খুনীকে 
'রানা চেয়েছিল? রানা চাইৰার কে? তাহলে কি... 


১০২ নীল আতঙ্ক-২ 


“ঠিকই ধরেছ, শেখ ৷ পি. সি. আই. থেকে BATS বের করে দেয়া হয়েছিল 
কর্নেল শেখের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং হাতাহাতি করবার অপরাধে |" 

‘কিন্তু কই, আমার সঙ্গে তো কোনদিন রানা---ওহ্‌, বুঝতে পারলাম ৷ 

'এবং রানার অনুরোধেই রিসার্চ সেন্টার থেকে বরখাস্ত করেছিলেন ওকে ডক্টর 
শরীফ | যাতে করে বাইরে থেকে লক্ষ্য রাখতে পারে রানা । উনি সন্দেহ 
৮১৬১৬০১৮8১১ 

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কর্নেল শেখ ৷ "আমাদের রানা 

হী Ge) a ee ee te 
হয়নি। ঠিক আছে, মেনে নিলাম এখন আমাদের কি কর্তব্য, রানা? অবস্থা যা 


“আমাদের এখন করবার আর কিছু-ই নেই চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ছাড়া। 
আমাদের হাত গুটিযে নেয়ার হুম্‌কি দেয়া হয়েছে, তার মানে তৎপরতায় 
তার কাজে fan ঘটছে | কাজেই এটাই আরও বাড়িয়ে দিতে হবে আমাদের ৷ 
আমার যতদূর বিশ্বাস, টঙ্গিতেই কোথাও লুকিয়ে আছে কবীর চৌধুরী । এখান 
থেকে সরে যাবার চেষ্টা করবে সে আজ ছ'টার পর।" 

“তার কাজে কেউ কোন বিঘ্ন ঘটাচ্ছে না।'_বললেন মেজর জেনারেল। 
পকেট থেকে দুটো কাগজ বের করলেন তিনি । “তার কাজ সে করেই চলেছে । 
বাইরে অয়্যারলেস ফিট কর! ভ্যানটা দেখেছ না? অফিসের সঙ্গে সর্বক্ষণ 
যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ওটার মারফত ৷ আজ দুপুরে তোমাকে বিদায় দিয়ে অফিসে 
ফিরেই পেয়েছি ও. পি. পি-র এই ডিসপ্যাচ ond । আর মিনিট দশেক আগে এসেছে 
এই মেসেজ ৷ পড়ে দেখো ।' 

এতক্ষণ রাহাত খানের মুখের দিকে ভাল করে লক্ষ করেনি রানা । এবার 
একবার চেয়েই জিভ ওকিয়ে এল ওর এরকম চেহারা আগে কখনও দেখেনি সে 
এই তীক্ষুধী বৃদ্ধের । শক্তিশালী একজন মানুষ হঠাৎ যখন অনুভব করে আর পারছে 
না সে, কাধের বোঝা আর টানতে পারছে না, নিঃশেষ হয়ে গেছে সেতার 
চেহারাটা ঠিক যেমন দেখায়, তেমনি ক্লান্ত, করুণ, অবসন্ন, পরাজিত মনে হচ্ছে 
আজ এই মহাপরাক্রমশালী বৃদ্ধকে ৷ 

প্রথম কাগজটায় সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা । ভাষাতেও সেই পাগলামি ছাপ 
স্পষ্ট । লেখা আছে: "এখনও দাড়িয়ে আছে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ 
সেন্টারের দেয়াল। আমার আদেশ উপেক্ষা করা হয়েছে | এবার তার ফল ভোগ 
করবে তোমরা | একটা ভাইরাসের বোতল ছোট্ট একখানা টাইম বন্ধের সাথে বেধে 
চট্টধামের পতেঙ্গা এলাকায় রেখে দিয়েছি আমি ৷ ঠিক দুপুর সাড়ে তিনটার সময় 
ফাটবে সেটা ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণে বইছে বাতাস । জনসাধারণ_সাবধান! আজ 
বাতি বারাটা পর্বত দে আনি নদি তার পরেও পালের বালা ওই রিনা 
সেন্টারটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া না হয়, তাহলে আগামী কাল আরেকটা বোতল 
ফাটাতে বাধ্য হব আমি ৷ এবার ফাটাব ঢাকা নগরীর প্রাণকেন্দ্র মতিঝিল বাণিজ্যিক 
এলাকায় | এমন শিক্ষা দেব আমি তোমাদের যা গোটা মানব জাতি চিরকাল স্মরণ 
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করবে ভীতির সঙ্গে ৷ তোমাদের সুযোগ দিয়েছি আমি--সে সুযোগ ধহণ করা বা না 
করা তোমাদের ইচ্ছে।' 
কাগজটা ভাজ করে ফেরত দিল রানা দ্বিতীয় কাগজটার ভাজ খুলবার আগেই 
মুখ খুললেন মেজর জেনারেল রাহাত খান ৷ 
প্ৰায় দেড় হাজার লোকের বাস পতেঙ্গা এলাকায় । বাতাসের কথা উল্লেখ 
করেছে এজন্যে যে মাত্র মাইল চারেক স্থলভূমির পরেই বাতাসে ভেসে খোলা 
সমুদ্রে চলে যাবে ভাইরাস। অবশ্য যদি বাতাসের গতি না বদলায়। খবরটা 
আমাদের হাতে পৌছেচে গোয়া দুটোর সময় ৷ প্রায় সাথে সাথেই রেসকিউ পার্টি 
রওনা করে দেয়া হয়েছে চিটাগাং থেকে পতেঙ্গার উদ্দেশে, অয়্যারলেসে খবর চলে 
গেছে পতেঙ্গা এয়ারপোর্টে, পুলিস মিলিটারি আর ফায়ারবিগেডের গাড়ি পৌছে 
গেছে ওখানে, মাইকে ঘোষণা করা হয়েছে যে যে-ভাবে পারে যেন সবাই সরে যায় 
জীপে করে।'_ থামলেন বদ্ধ । মেঝের দিকে চেয়ে আছেন তিনি । সব 
লোককে সরানো সম্ভব হয়নি। আকাশের অবস্থা খারাপ না, ঝড় তুফানের কোন 
সম্ভাবনাই নেই, তবু এ রকম লোক সরিয়ে নিয়ে যাওয়াটা অনেকে হয়রানি 
মনে করে ড ত কান দেয়নি। যারা সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিল মাছ ধরতে, 
তাদের কাছে খবর পৌছানোর কোন করা Wala | সম্ভাব্য জায়গাগ্তলোতে 
দ্রুত একবার খোজা হয়েছে. পাওয়া যায়নি বোমাটা । ঠিক সাড়ে তিনটার সময় 
টা বারা রা নাতে নার কাছে রা 
1৮১১৬11657৬ 
পার্টি ঘটনাস্থল থেকে ।'_-একটা সিগারেট ধরালেন বৃদ্ধ রানা বিছানার ধারে 
শরীরটা হঠাৎ অত্যন্ত দুর্বল বোধ করায় ওয়ে পড়ল। চুপচাপ কিছুক্ষণ 
সিগারেট টেনে কথার খেই ধরলেন রাহাত খান আবার। 
"ঠিক সাড়ে চারটার দিকে পি. এ. এফ-এর একটা প্লেন পাঠানো হয়েছিল 
এখান থেকে | দশ হাজার ফুট উপর থেকে পুরো পতেঙ্গা এলাকাটা বার কয়েক 
চক্কর দিয়ে ফটো তুলে নিয়ে ফিরে এসেছে সেটা ঢাকায় । আধুনিক যন্ত্রপাতির 
সাহা ইন উপর থেকে ছবি তোলা এন বিছ কক বর্ম মাইন 
ছবি তলে এনেছে প্রেলটা অনায়াসে ৷ কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডেভেলপ 
গুলো ৷ ওগুলো পরীক্ষা করে যা পাওয়া গেছে তা লেখা আছে এই 
দ্বিতীয় তারও 
ইংরেজিতে টাইপ করা কাগজ । বাংলা করলে দাড়ায়: “সমুদ্রের তীর থেকে 
উত্তরে তিন মাইল পর্যন্ত পতেঙ্গা এলাকায় কোথাও কোন জীবনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে 
না। কয়েকশো গরু ছাগল পড়ে আছে এখানে সেখানে--মৃত । মাঠে ময়দানে খেতে 
খামারে অন্তত দেড়শো মানুষের লাশ দেখা যাচ্ছে৷ প্রত্যেকের পড়ে থাকার ভঙ্গি 
দেখে সহজেই অনুমান করা যায় তীব্র যন্ত্রণাময় মৃত্যু ঘটেছে এদের । বিস্তারিত 
বিবরণ তৈরি করা হচ্ছে ।' 
‘সরকারী ভাবে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে এখন, স্যার?'_ জিজ্ঞেস করল রানা । 
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‘আপনার কি মত, স্যার? কি করা উচিত এখন আমাদের?" 

আমাদের সর্ব শক্তি নিয়োগ করে রুখে দাড়ানো দরকার। একজন 
ক্রিমিনালের হুমকিতে দমে যাব আমরা এমন হতেই পারে না। পাকিস্তান দুর্বল 
৯১% Ses LAC ae ভুল্হারি হরর হলি 
মনে at 

ডাক্তার এসে ঢুকলেন ঘরে । রানাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে খুশি হলেন 
যার-প্র-নাই | ইঞ্জেকশন দিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে যেতেই উঠে বসল রানা | তৈরি 
হয়ে নিল বাইরে বেরোবার জন্যে। 

২০৩৮5 বল 

“ডক্টর সুফিয়ানের বাড়িটা সার্চ করতে হবে, স্যার। এখন আর রাখা ঢাকার 
ig ৰা Sle A eo 
আমিও যাচ্ছি সাথে ৷’ 
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তালা ভেঙে দরজাটা খুলতেই প্ৰচণ্ড গর্জন করে তেড়ে এল দুটো রাড হাউন্র । 
oe পড়ল অ NA 
মিনিট অপেক্ষা করল ওরা বাকি কুকুরের জন্যে। আর কোন কুকুর এল 
না। টি ৬18 
চৌধুরী | কিংবা ভিতরে লুকিয়ে আছে কোথাও | 

তন্ন তন্ন করে খোজা হলো সারাটা বাড়ি। বাকি দুটো কুকুরের লাশ পাওয়া 
০4৮১ পর ০ 


মিঞা কোন কৌশলে কু কুকুর দুটোকে পদ পারা বকরের dd 
ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না বাড়িটায়। জিনিসপত্র যেখানে যেমন ছিল 
রা a পার 
নেই কোথাও ৷ মনে হচ্ছে গৃহস্বামী বাইরে গেছে কোথাও, যে কোন মুহূর্তে এসে 
উপস্থিত হতে পারে। 
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ড্রইংরূুমে টেলিফোনের সামনে একটা সোফায় বসে পড়লেন রাহাত খান। 
দেয়াল ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করছে কোন গোপন কুঠুরি আছে কিনা । খোজার ফাকে 
ফাকে প্রশ্ন করে সত্যিকার অবস্থাটা জেনে নিচ্ছিল রানার কাছ থেকে কর্নেল শেখ ৷ 


বুদ অভ তে এমন কি কতদূর 
অধসর হয়েছে সেটাও জানায়নি আমাদের; ফলে নিজে হয়ে পড়েছিল 
হুনচিকিওরড। Harta cela বা অভানে হোক ভাইরাস চোরের Gren ভারা 
হয়ে দীড়িয়েছিল ইনাম, তাই আকস্মিক মৃত্যু ঘটল STA | আমাকে নামানো হলো 
ময়দানে ৷' 

“কবীর চৌধুরী অল্প অল্প করে ভাইরাস চুরি করছিল কেন, আর হঠাৎ খেপে 
গিয়ে সবগুলো ভাইরাসই বা চুরি করে বসল কেন?" * 

'প্রথমটার কারণ এখন বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু দ্বিতীয় কেন-র সঠিক উত্তর দেবার 
সময় আসেনি এখনও প্রথমত আমাদের সম্পূর্ণ ভুল পথে চালিত করবার চেষ্টা 
করেছে | আমরা ভেবেছি বিদেশী কোন রাষ্ট্র চুবি করাচ্ছে এই ভাইরাস । ফলে 
আমাদের সমস্ত মনোযোগ চলে গেছে অন্যদিকে, নিশ্চিন্তে নিজের কাজ গুছিয়েছে 
সে। সবটা ব্যাপার অনেক আগে থেকেই পরিষ্কার ভেবে রেখেছিল কবীয় চৌধুরী, 
তাই নানান রকম কৌশলে আমাদের চোখে ধুলো দেয়া সম্ভব হয়েছে ওর পক্ষে | 
যাক, তারপর কি হলো বলছি। যেই মুহূর্তে ইনামের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া 
গেল ওমনি বরখা করে দেয়া হলো আমাকে ব্যাক ডেট দিয়ে। কায়দা করে 
ঢুকিয়ে দেয়া হলো রিসার্চ সেন্টারে আ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি চীফ উড ele 
ব্যাক ডেটে ৷ ভাবটা দেখানো হলো, যেন আমাকে ইনামের আযাসিস্ট্যান্ট 
নিয়োগ করা হয়েছিল আগেই, ছুটিতে ছিলাম, খন হলাম eet 
কাজের ভারটা আমার ওপরেই পড়েছে কিছুদিন কাজ করার পরই আমার কাজে 


১০৬ নীল আতঙ্ক-২ 


সন্তুষ্ট হয়ে আমাকেই সিকিউরিটি চীফ হিসেবে স্থায়ী করে দিলেন ডক্টর শরীফ ৷ 
এখন বুঝতে পারছি ওসব কৌশলের কোনও দরকারই ছিল না আসলে- আমাদের 
প্রতিটা কার্যকলাপ লক্ষ করেছে কবীর চৌধুরী, আর মুচকি হেসেছে। 

‘রিসার্চ সেন্টারে ঢুকে ভিজে ভাতিজার টা 
স্টীলের টিউবে বঢ়ুলিনাস টিনের টক্সিনের লেবেল লাগিয়ে রেখে দেয়া হলো এক নম্বর 
ল্যাবের একটা কালচার ট্যাঙ্কের কাছে--যেন রয়ে গেছে ওটা ওখানে, তুলে 


একখানা ব্যাটারি পাওয়ার মাইক্রো-ওয়েভ ট্ৰ্যান্সমিটার ছিল। টিউবটা নিয়ে 
রা 
হাসি হাসল রানা ৷ ‘একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলাম, চোর যে-ই হোক না কেন, 
স্টীল টিউবটার মধ্যে সত্যি সত্যিই কটুলিনাস টক্সিন আছে কি নেই তা খুলে পরীক্ষা 
করে দেখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।’ 

একটা সিগারেট ধরাল রানা | কর্নেল শেখ প্রশ্ন করল, ‘তারপর?’ 

“কেউ ধরা পড়ল না। বোঝা গেল কেউ একজন সন্ধ্যার পর বেড়াগুলোর 
কাছাকাছি গিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে ওটা বাইরের মাঠে পরে কুড়িয়ে নিয়ে গেছে এক 
ATT | আমরা আগে থেকেই জানতাম, মাঝে মাঝেই সার্চ করা হয় গেটে যে কোন 
লোককে__এরজন্যে কারণ ব্যাখ্যা করবার দরকার পড়ে না--সেজন্যে গেট দিয়ে 
জিনিসটা পার করার ঝুঁকি নেবে না লোকটা, অন্য কোন উপায়ে পার করবে | তাই 
নারায়ণগঞ্জ থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত সমস্ত রেল স্টেশন, স্টামার এবং লঞ্চ ঘাট, 
তেজগী এয়ারপৌর্ট_'সব জায়গায় রিসিভার ফিট করে অপেক্ষা করছিল আমাদের 
লোক 

*ঝাকিতে নষ্ট হয়ে যাবে না ট্র্যাঙ্গমিটারটা?' 

‘AT | এগুলো এসব কাজের জন্যে বিশেষ ভাবে তৈরি | প্রয়োজন হলে এক 
ধরনের এয়ার পিস্তলের মধ্যে পুরে ফায়ার করলে পঞ্চাশ গজ দূরেও ফেলা যায় 
এগুলোকে ৷ যাই হোক, পরদিন ঢাকা রেল স্টেশনে ধরা পড়ল লোকটা ।' 

“ধরা পড়ে গেল?’ 

‘হয়া পাগল একজন। ডাক্তারী পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বদ্ধ পাগল। বহু 
চেষ্টা করে জানা গেল একজন লোক দিয়েছে ওকে ওই ঘোড়ার ডিমটা | মাঝে 
মাঝেই অনেক জিনিস দেয় ওকে, পয়সাও দেয়। গুর ঝর্ণার পানিতে প্রান 
করে তিনবার ওই ঘোড়ার ডিমটা মাথায় ছৌয়ালে ন একটা abate বেড়া 
ববিয়ে aise Ga et কে বে মামার নার রে নাকি বাকা রী 
চলেছিল রাজা হবার জন্যে | হেমায়েতপুর মেন্টাল হসপিটাল থেকে 
আনা হলো | অনেক রকম চেষ্টা চরিত্র করা হলো, কিন্তু কিছুই বের করা গেল না 
বয়ুটার কাছ থেকে কয়েকটা অসংলগ্ন কথা ছাড়া ৷ ছেড়ে দিয়ে ওর পিছনে লোক 
লাগিয়ে দিয়ে দেখা গেল ধানমণ্ডী এলাকাতেই ঘোরাফেরা করে সে বেশি! লেকের 
ধারে একটা গাছের নিচে শুয়ে থাকে সে রাতে, দিনের বেলা একটা বিশেষ 
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লোকজনের 
থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিল কবীর চৌধুরী ৷ বুঝিনি 
তখন | 

ফাকা আওয়াজ পাওয়া গেল ডাইনিং রুমের একটা দেয়ালে! গিলটি মিঞা 
আর ইয়াকুব আলী এসে পড়েছে । 0-4 ব্াঞ্চের আট দশজন এক্সপার্টও পৌছে 
গেছে। দু'জন ইন্সপেষ্টৱও আছে সাথে ৷ একজন স্মাল্যুট মেরে বলল দ্রইংরূমে 
ডাকছেন মেজর জেনারেল ওদের। 

‘পাওয়া গেল কিছু?'_জিজ্েস করলেন বৃদ্ধ | কাচা পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে 
আছে তার ! 

“দেয়াল ডাঙা হচ্ছে এখন। একটা ফাপা জায়গা বেরিয়েছে ।'- বলল কর্নেল 
শেখ | কিন্তু কোন উৎসাহ লক্ষ করা গেল না বৃদ্ধের হাবভাবে। 

‘আরেকটা মেসেজ এসেছে ওই লোকটার কাছ থেকে ।'_ বললেন মেজর 
জেনারেল WA কণ্ঠে ৷ ‘সেই একই কথা-_এখনও দাড়িয়ে আছে রিসার্চ সেন্টারের 
দেয়াল, ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে AT | কাজেই বাধ্য হয়ে 
তাকে সময়-সূচি পরিবর্তন করতে হচ্ছে । যদি আজ রাত ন'টার মধ্যে ভাঙার কাজ 
শুরু না করা হয় তাহলে কাল ভোর চারটের সময় মতিঝিল এবং জিন্না এভিনিউ 
এলাকায় বটুলিনাস টক্সিনের একটা বোতল ফাটানো হবে।' 

টা 
গেছে কর্নেল শেখ মনে মনে ভেবে দেখবার চেষ্টা করছে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে 
এর ফলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে | বিড় বিড় করে, যেন অনেকটা আপন মনে 
কথা বলে উঠলেন বৃদ্ধ । ‘প্রত্যেকটা পত্রিকা বের করেছে। এছাড়া সান্ধ্য 
পত্রিকা তো । সব খবর বেরিয়েছে পত্রিকায় । সবারই এক কথা, এই 
উদ্মাদকে আরও খেপিয়ে না তুলে এ যা চায় তাই করা দরকার । আজ সাড়ে 
তিনটের সময় পতেঙ্গায় একটা বোতল ফাটানোর খবরও বেরিয়েছে কযেকটা 
তা al cc 
হচ্ছে তাতে দেশবাসীকে আতঙ্কিত করে তোলা ছাড়া আর কোন লাভ হচ্ছে বলে 
মনে হয় না আমার। আতঙ্ক জিনিসটা আশ্চর্য গতিতে ছড়ায় । কবীর চৌধুরী 
লোকটা সাক্ষাৎ শয়তান হতে পারে, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, প্রতিভাবান 
শয়তান TH | কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলবার যোগাড় 
করেছে লোকটা ৷ যা হুমকি দিচ্ছে সেইমত কাজও করে দেখাচ্ছে TA | তাছাড়া 
সময় দিচ্ছে না_ চিন্তা ভাবনার সময় নেই, যা বলছে সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। এরই 
জন্যে ভীতিটা এমন চরম পর্যায়ে পৌছে গেছে এত অল্প সময়ে সবাই ভাবছে, এই 
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পৃথিবীর ৷ সমস্ত পৃথিবী এখন কাপছে আতঙ্কে । কি প্ৰচণ্ড চাপ আসছে পাকিস্তানের 
ওপর তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না | 


কাজ চালিয়ে যেতে বললেন আমাকে ৷ উনি বললেন. দরকার হলে আমরা সমস্ত 


“ঢাকা থেকে সবাইকে সরিয়ে ফেলা তো মুখের কথা নয়, স্যার।'-_ বলল 
কর্নেল শেখ ৷ “চাটিখানি কথা নাকি? কয় লক্ষ. 


আয় ডষ্টয় হাশমত বলছেন এরকম বৃষ্টির 
পারবে না বটুলিনাস টক্সিন । বৃষ্টির সাথে সাথে নেমে আসবে ভাইরাস নিচে। 
বাতাসের চাইতে পুল ভল ee eA ee oe 
ছড়াতে পারছে না ও হচ্ছে তুলনামূলক তাবে কম। যদি দরকার হয় 
তাহলে মতিঝিল আর জিন্না এভিনিউ থেকে লোক সরিয়ে নেয়া খুব একটা 
সুশকিলের কাঙ্গ হবে না ।’ 

‘তা ঠিক, স্যার।’--ষীকার করল কর্নেল শেখ। ‘ওসব জায়গা রাতের বেলা 
এমনিতেই খালি থাকে । বেশির ভাগই ব্যবসা-বাণিজ্যের অফিস আর দোকান 


সবাইকে?’ 
'খুব সম্ভব তাই করা হবে। কী আশ্চর্য অবস্থার মধ্যে পড়া গেছে! রানা, কি 
করা যায় এখন?’ 
রানার কিছু বক্তব্য ছিল, কিন্তু উত্তর দেয়ার আগেই ডাক পড়ল বাড়ির ভিতর 
থেকে দেয়াল ভেঙে একটা ছোট্ট র মধ্যে লাশ পাওয়া গেছে মানুবের। 
‘ডষ্টর আবু সুফিয়ানের লাশ ।'__ বলল রানা মৃদু কণ্ঠে ৷ 
“কি করো বুঝলে? প্রা ঝরল কাৰী শেণ। “হাড় ক'খানা পড়ে আছে 
কেকল। এ থেকে মানুষ চেনা যায় নাকি?’ 
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‘যায়। ওই দেখো কন্য্যাষ্ট লেস।’--বনলেন রাহাত খান। 

মাটিতে পড়ে আছে একটা লেন্স, আরেকটা রয়েছে শূন্য চোখের কোটৱে ৷ 

'একটা চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছিল ড্র সুফিয়ানের [আর খেয়াল করেছ, 
পাজরের চারটে হীড় ভাঙা ৷’--কথাটা বলেই হাতুড়িটার ওপর চোখ পড়ল 
এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করলেন তিনি মড়ার খুলিটা । ‘হাতুড়ির আঘাতে মাথার 
ফেটে গেছে খুলিটা !" 

পিশাচ! দাতে দাত চেপে বলল কর্নেল শেখ ৷ 

রিতা নি বুট বহিল দা একথা ভেবে শিউরে উঠল রানা 


টি জি হার কো 
মিনিট পর ফিরে এসে বলল, “মিস্টার মাসুদ রানার ফোন। নাম বলবে-না কিছুতেই, 
যা বলার আপনার কাছেই বলবে ৷’ 

রওনা হলো AAT | ইন্সপেষ্টরের দিকে অনর্থক একবার কটমট করে চেয়ে 
8৮: এগোলেন মেজর জেনারেল। 

।'-_রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বলল রানা ৷ 

৮৮৮০8 রানা। 
অনীতাকে যদি জীবিত দেখতে চাও, তাহলে এই মুহূর্তে তোমাদের সমস্ত তৎপরতা 
বন্ধ করো |’ 

গরম শিক দিয়ে যেন কেউ ছ্যাকা দিয়েছে রানার মনে। সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে 
গেল রানা । প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরেছে সে রিসিভারটা নিজের অজান্তেই | 
গলার স্বরটা বহু কষ্টে শান্ত রাখল সে। বলল, ‘কি বলছেন আপনি, বুঝতে পারছি 


তুমি ঠিকই পারছ, মাসুদ রানা। আমি তোমার প্রিয়তমা অনীতা 
গিলবাৰ্টের কথা বলছি: আমার হাতে বন্দী সৈ এখন। বিশ্বাস না হয়, আলাপ করে 
দেখতে পারো ৷” 
এক মুহূর্ত নীরবতা ৷ তারপরই স্পষ্ট ভেসে এল অনীতার কণ্ঠস্বর। “রানা! তুল 
হয়ে গেছে আমার রানা মাফ করে দাও। আমার জন্যে ভেবো না, যা হয় 
জী a ae eee ol) 
গেল বৰণ আবার ভেলে এল on রীর গমীর কণ্ঠস্বর র 
পিছু ছাড়ো, রানা বন্ধ করো তোমাদের সমস্ত তৎপরতা | এই মুহূর্ত থেকে ৷” 
__ ক্লিক করে কেটে গেল কানেকশন | অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা 
রিসিভারটার দিকে | ভয়ঙ্কর কঠোর হযে উঠল ওর মুখটা ধীরে ধীরে। 
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ছয় 


04 ব্যাঞ্চের ভ্যানটা ডক্টর সাদেকের বাড়ির সামনে থেমে দীড়াবার আগেই 
লাফিয়ে নামল রানা রাস্তার ওপর বৃষ্টির মধ্যেই | পিছনের সীটে বসে আছেন মেজর 
525৮5 পাশে বাকা হয়ে বসে আছে কর্নেল শেখ। 
ড্রাইভারের পাশে বসেছে মাইক্রোফোন হাতে একজন অয়্যারলেস অপারেটার। 
উরি পাঠানো হযে রা টুডে ভারে 
গাড়িটার ওপর নজর রাখবার জন্যে । যদি কারও নজরে পড়ে তাহলে অনুসরণ 
করবে, সংবাদ দেবে তৎক্ষণাৎ, কিন্তু বাধা যেন না দেয়া হয়। ভ্যানের পিছু 
জীপে করে আসছে দারোগা, ইন্সপেক্টর রায়হান, আর গিলটি মিঞা। 
হাটি কড়া নাড়বার আগেই দরজা খুলে দিল ডক্টর সাদেকের ছোট বোন হাসিনা 

মুখে। 

“আসুন। একেবারে ডিজে গেছেন দেখছি | আজ সকালে কি বিচ্ছিরি ব্যবহার 
করেছি আমরা আপনার সঙ্গে | ছিঃ, লজ্জাই করছে এখন আমার | মাকে আপনি 
যে সব কথা বলে গেছেন, ১5751 


মা আমাদের... 
‘সত্যি ।'_ মৃদু হাসবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু হাসি হলো না, সুখ বিকৃত 


টেনে 
ছদ্মবেশ ত্যাগ করে ধারণ করেছে রানা কবীর চৌধুরীর 
পরই ৷ বাজলো রা 
ব্যাপারে আমি দুঃখিত। আমাদের কাজের সুবিধার জন্যে ওটা দরকার হয়ে 
| আজ রাতেই ছেড়ে দেয়া হবে ওকে | অনীতা এসেছিল? 

SH এই তো কিছুক্ষণ আগে গেলেন | আসুন না ভিতরে, মার সঙ্গে দেখা." 

ঠিক কয়টার সময় গেছে অনীতা?"__মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস কবল STAT | 

‘এই পৌনে ছণ্টার দিকে | অন্ধকার হয়ে আসছিল-. কেন? হঠাৎ বিস্কারিত 
হয়ে গেল হাসিনার চোখ | ‘কিছু ঘটেছে নাকি? কি ব্যাপার! 

‘খুনীর হাতে ধরা পড়েছে সে ৷ একে জবরদস্তি ধরে রেখে ভয় দেখাচ্ছে, 
আমরা ওর পিছু না ছাড়লে খুন করবে 

‘হায় হায়! এখন---এখন উপায়ঃ" 

কিসে করে গেল ও এখান থেকে?' 

“খুনীর হাতে ধরা পড়েছে! মাগো' কি বলছেন আপনি--” 
5 ৷ জল্দি। কিসে করে গেছে? রিকশা? বাস? 

9 

‘গাড়ি, গাড়ি করে।'--আবছা কণ্ঠে বলল হাসিনা | ‘লোকটা বলল, আপনি 
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‘কোন দিকে গেছে?” 

"ঢাকার দিকে ।’ 

আর একটি কথাও না বলে, কোন রকম বিদায় সম্ভাফণ না জানিয়েই ছুটল রানা 
ভ্যানের দিকে ৷ ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল, “সোজা চালাও ঢাকার দিকে । 

“সোজা ময়মনসিংহ ।'-বলল কর্নেল শেখ রানা উঠে বসতেই । রানার 
জিন্রোগু দৃষ্টির উত্তরে বলল, ‘এইমাত্র খবর পাওয়া গেল জয়দেবপুরের একটা প্ট্রেল 
পাম্পের কাছাকাছি রাস্তার ওপর দাড়িয়ে আছে সাদা একখানা ফিয়াট ইলেভেন 
২;+ড্ৰড | চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে সাজানো ব্যাপার হতে পারে, যাতে নিরাপদে 
চকা পৌছতে পারে কবীর চৌধুরী-_তবু দেখতে হবে আমাদের, এছাড়া আর 
কন উপায় নেই ৷' 

ছেড়ে দিয়েছে ড্রাইভার । রানা বলল, “তার মানে ওখান থেকে অন্য 

কোন ডি রানার জনো? হব । 


গেছে। 
“কি ব্যাপার?'--জিজ্ঞেস করুল কর্নেল শেখ। 
“দিন দুপুরে ডাকাতি! ব্যাপার আবার কি? নতুন গাড়িটা আমার--.আশ্চর্য! 
‘কি গাড়ি?’ 
_ কিন্সাল্‌। এখানকার না--ফরেন আযাসেম্বলড্‌ | নিউ ইয়র্ক থেকে কিনেছিলাম, 
সাতদিনও বয়স হয়নি : আশ্চর্য! দিন দুপুৱে--" = 
‘কতক্ষণ আগে?’ 
‘কি কতক্ষণ আগে? সর্বনাশ হয়ে গেল আমার আর আপনি বলছেন..”" 
“আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। ঠিক কখন চুরি গেছে?'_গর্জে উঠল কৰ্নেল ৷ 
“কখন আবার? এই তো দশ-পনেরো মিনিটও হয়নি। পায়খানা - করতে 
মানুষের কতক্ষণ লাগে? নেহায়েত পেটটা খানাপ ছিল বলেই না...” 
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a 
ৰব 


গাড়ির? কোন ডিফেষ্ট ছিল গাড়িতে? ; 
আবোল তাবোল প্ৰশ্ন করছেন সায়েব।'-কাদো কাদো হয়ে গেল 


পক্ষে ডক্টর সুফিয়ানের ছদ্মবেশে সবার চোখে ধুলো দেয়া বেশ সহজ 
ব্যাপার ছিল।"-চিন্তান্বিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন মেজর জেনারেল। আরুও কিছু বলতে 
যাচ্ছিলেন, এমন সময় মেসেজ এল স্পীকারে | * 
পিকক কু কনসালের আমেরিকা ফেরতা মালিক নাকি জয়দেবপুর থানায় 
জানিয়েছে পেট্রল ভরবার আগেই চুরি গিয়েছে গাড়িটা ৷ ফুয়েল ট্যাঙ্ক প্রায় খালি 
ছিল--তিরিশ মাইলের বেশি যাবে না । অর্থাৎ, টাঙ্গাইল পৌছবার আগেই কোথাও 


* ধ্বংস-পাহাড় HET | 
** রানা! সাবধান!! দ্রষ্টব্য । 
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না কোথাও তেল নিতে হবে গাড়ি থামিয়ে ৷ 

মির্জাপুর পেট্রল পাম্পে জিজ্ঞেস করে জানা গেল গত পনেরো মিনিটে তেল 
নেয়নি কেউ | করটিয়াতেও একই অবস্থা | অতএব টাঙ্গাইল | 

আবার প্রশ্ন তুলল কর্নেল শেখ বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে । বোঝা যাচ্ছে, 
মানান ভাবে আমাদের চোখে ধুলো দেয়ার ব্যবস্থা করেছিল কবীর চৌধুরী | 
কেন?" / 

উত্তর দিল রানা ‘সহজ কারণ। সময় দরকার তার । আগে থেকেই জানা ছিল 
তার যে যেই মুহূর্তে রিসার্চ সেন্টার থেকে ভাইরাস চুরি যাবে, সেই মুহূর্ত থেকে 
খেপা কুকুর হয়ে যাব আমরা । কিন্তু সারা দেশে প্যানিক সৃষ্টি করতে হলে 
অন্তত দুটো দিন সময় দরকার | এই দুটো দিন যেন আমরা ডক্টর হারুন আর 
ডক্টর সাদেকের পিছনেই খরচ করি সেজন্যে হাতুড়ি আর প্লায়ার্স রেখে আসার 

| করেছিল সে ডক্টর হারুনের গ্যারেজে, আর গহর মামা সেজে টাকা জমা 
দিয়োছল ডক্টর সাদেকের আ্যাকাউন্টে, মরিস মাইর গাড়িটাও ফেলে রাখা হয়েছিল 
ডক্টর সাদেকের বাড়ির সামনে | আমাকে বন্দী করার পিছনেও একই যুক্তি--সময় 
হাতে পাওয়া, যাতে এক্সপ্রেস ট্রেনের মত তার ওপর ঝাপিয়ে লা পড়ে পুলিস 


এ 

'প্যানিক সৃষ্টি করতে পারলে কবীর 'টীধুরীর কি লাভ?" 

"এটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন '--বলল রানা ৷ "কি বিশেষ সুবিধা আদায় করে নিতে 
পারে সে, যদি জনসাধারণের মনে প্রচণ্ড একটা ভীতি ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষের 
স্বাভাবিক বুদ্ধিটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলা সম্ভব হয়,তার পক্ষে? সেটাই--" _রানার 
কথার মাঝখানে কথা বলে উঠল ড্রাইভার; 

‘একটা প্ট্রেল পাম্প দেখা যাচ্ছে সামনে, প্যার।' 

‘থামাও ৷'--হুকুম দিল কর্নেল শেখ ৷ ‘খোজ নিয়ে দেখতে হবে ।' 

ভ্যান এবং ভ্যানের দেখাদেখি পিছনের জীপ থেকে হন দেয়া হলো, কিন্তু কেউ 
এল না এগিয়ে । তড়াক করে লাফিয়ে নাল রানা ৷ রানার পিছন পিছন কর্নেল 
শেখ পিছনের জীপ থেকে ততক্ষণে নেমে পড়েছে করিৎকর্মা দারোগা ইয়াকুব 
আলী | কাচ প্লুয়ে ঘেরা অফিস ঘরটায় কেউ TAR | ঘরটার পিছনে পাওয়া গেল 
হাত-পা মুখ বাধা অবস্থায় মোটাসোটা ‘একজন লোককে | রাগে দুঃখে অপমানে 
লাল হয়ে গেছে লোকটার ফর্সা মুখ। মুখের বাধন একটু আল্গা হতেই দুর্বোধ্য 
সিলেটি ভাষায় অনর্গল অকথ্য গালিগালাজ কবল সে পুরো এক মিনিট কারও কোন 
তোয়াক্ধা না রেখে । আরবী, ফার্সী, না বাংলা ভাষা, বোঝার উপায় রইল না 
কারও | শুধু একটা ব্যাপার বোঝা গেল যে গালিগুলো বেশির ভাগই নাদী-পুরুমের 
সঙ্গম সংক্রান্ত | এই গালি কানে গেলে যে কোন মরা মানুষ উঠে PATS | 

“হয়েছে ।'_খানিকক্ষণ শ্রদ্ধ। মিশ্রিত অবাক দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চেয়ে 
থেকে হাক ছাড়ল কর্নেল শেখ ৷ ‘যথেষ্ট হয়েছে। যে লোক তোমার এই অবস্থা 
করেছে সে একজন খুনী। পালাচ্ছে সে। আমরা পুলিসের লোক, ধাওয়া করছি 
ওকে ৷ গালাগালি করে সময় নষ্ট করলে আর ধরা যাবে না ওকে ৷ কি ঘটেছিল বলে 


১১৪ নীল আতঙ্ক-২ 


‘কতক্ষণ আগে?’ 
‘পাচ মিনিট আগে রওনা হয়ে গেছে ওরা ।’ 
“কোন্দিকে?' 


হাত তুলে দেখাল লোকটা, ময়মনসিংহের দিকে | ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠল 
ওরা আবার । ছুটল গাড়ি ! কর্নেল শেখ বলল, ‘খোদা! খুব সম্ভব ধরা যাবে এবার। 
ময়মনসিংহ থেকে একটা জীপ রওনা হয়ে গেছে | জামালপুর থেকে দুটো ৷ মধুপুরে 
সতর্ক করে দেয়া হয়েছে সেন্ট্রিদের। কাজেই ধরা ওকে পড়তেই হবে ৷’ 

‘এবং এই কথাটা জানা আছে তারও ।'--বলল. রানা | “OAT সেখানেই ৷ 
হয়তো অন্য কোন প্ল্যান আছে ওর ৷’ 

‘নাও থাকতে পারে। ও হয়তো আমরা এখনও টেরই পাইনি ও 
কোনদিকে চলেছে। হয়তো ভাবছে, ওর হুমৃকিতে সরে দাড়িয়েছে মাসুদ রানা, 
আর ভয় নেই কোন ৷’ 

“দেখা যাক।'__ আশাবাদী কর্নেল শেখকে নিরুৎসাহ করতে ইচ্ছে করল না 
বানার। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পার্ল রানা, রিসার্চ সেন্টার ধ্বংস করার কোন রকম 
বাসনা নিয়ে এ কাজে নামেনি কবীর চৌধুরী | পাগলামির ছিটে ফৌটাও নেই ওর 
মধ্যে। ভয়ঙ্কর কোন প্ল্যান আছে ওর। সেটা কি, জানা নেই রানার-কিন্তু সেটা 
যে বিরাট কোন ব্যাপার, রিসার্চ সেন্টারটা মাটিতে গুঁড়িয়ে দেয়ার সঙ্গে যে তার 
কোন সম্পর্কই নেই, এটুকু বুঝতে পেরে কিছুতেই আশাবাদী হতে পারছে না সে। 
দেশের কি সর্বনাশ হতে চলেছে কে জানে! সীটে হেলান দিয়ে বসল রানা । দুর্বল 
লাগছে শরীরটা । গত বত্রিশ ছণ্টার প্রতিটা সেকেন্ড অস্বাভাবিক উত্তেজিত অবস্থায় 
কাটিয়ে আর যেন বইতে পারছে না দেহটা ওকে ৷ নানান কথায় ভুলে থাকবার 
চেষ্টা করলেও বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে বন্দিনী অনীতার চেহারাটা ৷ 
2 যা রা are 

ছুরি আশঙ্কা অশুভ ছায়া ফেলছে রানার মনে। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা চেপে ধরতে 
চাইছে রানাকে চারপাশ থেকে। 

ভেজা রাস্তার ওপর দিয়ে ষাট মাইল স্পীডে ছুটে চলেছে ভ্যান ৷ মুষফলধারে 
ঝরছে বৃষ্টি। চুপচাপ নরম গদিতে হেলান দিয়ে বসে রইল রানা কান্ত ভঙ্গিতে । 
একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলেছেন মেজর জেনারেল ৷ হয়তো ভাবছেন 


এদিকের ভার রানার ওপরই ছেড়ে দিয়ে মীটিং-এ যাওয়া উচিত ছিল তার, এদের 
রে গড চায়ে ৬৯৬৬৯৬৯৬৯০৯৬৯৮৬৯৬৯৫5৬১৬২ 


|| 

প্রধুপুরের কাছাকাছি পৌছে মেসেজ এল । ময়মনসিংহ থেকে যে জীপটা 
আসছিল তার কাছ থেকে মেসেজ | ডানদিকের একটা রাস্তায় ঢুকে গেল একটা 
গাড়ি ওদের গাড়ির হেড লাইট দেখে। রঙ চেনা যায়নি দূর থেকে। 

‘ওদের ডানদিক মানে আমাদের বামদিক!'-_ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল 
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Wat নেই ৷ একদিকে জঙ্গল, আরেক দিকে বারো ফুট নিচু ধানী জমি। একটা 
দীঘির মাৰিছা সাৰে ডা সোডা বাড়ি দোষ নি মায় দলো গ্ৰ 
ভূতুড়ে বাড়ি মনে হচ্ছে এখান থেকে। আশ পাশে কোথাও কোন জনপ্ৰাণীর 
নেই | নিভিয়ে দেয়া হলো স্পট লাইট ৷ কেবল বৃষ্টির শব্দ । 


নীল আতঙ্ক-২ ১১৭ 


SSA Ns tS Elst at Bl a Scala a aides 
আরোহী । এবং খুব সম্ভব ডক্টর আর ইনামের হত্যাকাবী জা 
তাতে সন্দেহ নেই | জীবনে বহু খুনী দেখেছে রানা, এখন আর ভুল হয় না চিনতে । 
স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ, আপাতদৃষ্টিতে আর পাচটা লোকের মত সাধারণ মনে হলেও 

এদের চোখের দৃষ্টিতে কোথায় যেন একটা ফাকা ভাব থাকে | অনেকটা উন্মাদের 
দির মত একটা আছে এদের মধ্যে তা নয়, কি যেন নেই এই লোক 
অবলীলাক্রমে দ্বিধাহীন চিত্তে খুন করতে পারে। সন্দেহ নেই রানার, এরই হাতে 
নির্যাতিত হয়েছিল সে বন্দী হবার পর। ফিরে এল রানার দৃষ্টি অনীতার ওপর জামা 
কাপড় ছেঁড়া, চুল এলোমেলো, গালে কামড়ের দাগ, ফর্সা একটা স্তন উন্মুক্ত, 
সেখানে নির্যাতনের চিহ্ন ৷ 

“মাসুদ রানা ৷'--গম গম করে উঠল কবীর চৌধুরীর গল্ভীর কণ্ঠস্বর ৷ 'প্রথম 
সুযোগেই তোমাকে হত্যা করা উচিত ছিল আমার। অতীতে দুই দুইবার তুমি 
আমার সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট করে দিয়েছ, এবারও তাই ঘটতে চলেছিল প্রায়। 
তোমাকে বুদ্ধিমান বলব না, বলব ভাগ্যবান। কিন্তু ভাগোর পাশা এবার উল্টে গেছে 
টের পেয়েছ?'-পিছনের গাড়ি থেকে দু'জন সার্জেন্ট নামতেই ইঙ্গিত করল কবীর 
চৌধুরী সঙ্গীকে ৷ AG করে ঘুরে পিস্তল তাক করল লোকটা ওদের দিকে | 

‘এই, শিম্পাঞ্জীটাই বোধহয় ডক্টর সুফিয়ান আর ইনাম আহমেদের 
রানা জজের Seta es aca ররর লা বায়ার সা 

| 

“কে, GUS? শুধু ওরা কেন, eS উর 

দেখে পিস্তল বাগিয়ে ধরে ছুটে এসেছিল ব্যাটা | পিছন থেকে আক্রমণ করে 
এই শুস্তভই পিস্তল কেড়ে নিয়েছিল ওর, তারপর সায়ানাইড BAI করেছিল ওর 
হাতের তালুতে, যাতে তোমরা মনে করো হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে মারা গেছে 
সাবের খান। তাছাড়া তোমার গায়েও ওর কোমল স্পর্শের কিছু চিহ্ন আছে_টের 
পাওঁনি এখনও?" 

*পেয়েছি। এবং তুমিও অনেক কোমল স্পর্শ লাভ করবে আমার 
হাতের ।'--বলল রানা এক পা সামনে এগিয়ে । পিস্তল ধরা হাতটা উঁচু করে 
ফেলেছে রানা | 

“খবরদার ধীর স্থির কণ্ঠে বলল কবীর চৌধুৰী পিস্তলের নলটা অনীতার 

ওপর ঠেসে ধরল সে এবার। ‘খুন করতে দ্বিধা করব না আমি, রানা! 
আর এক পা সামনে এগোলে-*” 

আরেক পা সামনে এগোল রানা । দু'জনের মচ এখন মাত্র চারফুট। 
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এতদিনের এত আয়োজন, সেটা পাওয়া হয়নি তোমার এখনও | অনীতাকে হত্যা 
করে সবকিছু নষ্ট করবার মত কি তোমার হবে? এখনও তো আশা আছে 
তোমার, আমাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যেতেও পারো, তাই না?’ 

‘আমাকে বাচাও, রানা। এদের হাত থেকে বাচাও আমাকে.'”_আবছা 
অস্ফুট কণ্ঠে বলল অনীতা | “হত্যা করে করুক, তবু ডাল:--' 

“কোন চিন্তা নেই, অনীতা ৷'-স্থির শান্ত কণ্ঠে বলল রানা । "তোমাকে খুন 
করবার সাহস ওর হবে না।' 

‘বিরাট মনস্তাত্ত্বিক দেখছি--.-হাসি হাসি মুখ করে বলল, কবীর চৌধুরী । 
৬ 14187175৩54 
AH | পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ছিটকে এসে খেয়ে পড়ল অনীতা রানার 
গায়ের ওপর দু'পা পিছিয়ে গেল রানা । টাল সামলে নিয়ে অনীত্রাকে একপাশে 
দাড় করিয়ে পিস্তলটা আবার তাক করতে গিয়ে দেখল কবীর চৌধুরীর হাতে ছোট্র 
একটা পাতলা কাচের বোতল । বোতলের মাথায় নীল প্লাস্টিক সীল। কবীর 
Grids Hea Goa দিকে tn an একবার, তারার সারার উই নী 
বোতলটার দিকে। এই বৃষ্টির মধ্যেও ঘামে পিচ্ছিল হয়ে গেল রানার পিস্তল ধরা 


হাতের 

Set কয়ে চাইল রামা। পাথরের মূর্তির মত গড়িয়ে আছে কর্নেন শেখ 
ইন্সপেক্টর রায়হান আর দারোগা ইয়াকুব আলী--এদের পিছনে মেজর জেনারেল 
হা খান। সামনের দিকে চাইল রানা যার Utes নিযে সানিলে hye 
ভঙ্গিতে দাড়িয়ে আছে দু'জন সার্জেন্ট। ধীরে অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে কথা বলে 
রানা । 

“কেউ কিছু করতে যাবেন না। সাবধান! ওই লোকটার হাতে ধরা ছোট 
বোতলটাব মধ্যে আছে কালকূট । আজকের পেপার সবাই পড়েছেন, কাজেই 
আপনারা সবাই জানেন ওই বোতল ফাটলে কি অবস্থা হবে ৷" 

বোঝা গৈল, সবাই জানে | সবাই জানে এই কালকৃটের মাহাত্য ৷ কেবল ওই 
বোতলটা ফাটলেই আগামী দুই মাসের মধ্যে পৃথিবীর প্ৰাণীকুল সম্পূর্ণ লোপ পাবে। 
কাজেই সাবধান: প্রত্যেকটি লোক সচকিত হয়ে চাইল বোতলটার দিকে ৷ 

“ঠিক ।'- শান্ত, প্রায় উদাসীন কণ্ঠে বলল কবীর চৌধুরী। “লাল সীল করা 
আযাম্পূল হচ্ছে বটুলিন!স টক্সিনের, আর নীল সীল যেটাতে, সেটা হচ্ছে কালকৃট | 
আমি আপনাদের বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি_ আজ রাতে সত্যিই বিশেষ একটা 
০ ৬2৮৮ 

দিনটির সাফল্যের আশায় বুক বেণধ।'_থামল কবীর চৌধুরী ৷ উপস্থিত প্রত্যেকটি 
লোকের মুখের দিকে চাইল সে আলাদা আলাদা ভাবে। স্পট লাইটের তীর 
আলোয় জুলজবল করছে ওর চোখের সবুজ কন্য্যাষ্ট-লৈস্স। “আমাকে যদি এখান 
থেকে বিনা বাধায় যেতে না দেয়া হয় তাহলে লক্ষ্য অর্জন করতে পারছি না আমি। 
এবং যদি সফলকাম না হতে পারি তাহলে এই জীবন ধারণ করবার কোন অর্থ 
থাকবে না আমার কাছে। কালকূটের বোতল ফাটিয়ে দেব তাহলে আমি ৷ ইচ্ছে 
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সর্বশক্তিমান হওয়ার ইচ্ছা খেপা কুকুর করে তুলেছে কবীর চৌধুরীকে ৷ দুই দুইবার 
কঠোর হাতে দমন করেছে রানা ওর এই SUT | আবার বুঝে প্ল্যান 
এটেছে সে। নিজের পাগলামি চরিতার্থ করবার জন্যে কবীর চৌধুরী পারে না এমন 
কাজ নেই, বাধা দিলে যা খুশি তাই করে বসাও তারই পক্ষে সম্ভব | তবু শেষ চেষ্টা 
করে দেখা দরকার। 

“ফাটিয়ে দিলে তোমার স্যাঙাৎ SISe মারা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তার 
মতামতটাও জেনে নিলে ভাল হত না? সে হয়তো তার জীবন নিয়ে তোমার 

“সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না, মাসুদ রানা। আমি একবার বাচিয়েছি 
ওকে ডুবে মরা থেকে, আর তিনবার বাচিয়েছি ফাসীকাঠ থেকে । ওর জীবনটা 
আমার খুশিমত ব্যবহারের অধিকার আমার আছে, এবং তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি 
নেই ওর । কি বলো, GIS, আমার জন্যে মরতে পারবে না?’ 

রাজা রাকা রা রে | 


গতকাল সবাইকে বুঝিয়েছ কালকুটের ধ্বংস নেই, আজ হোক কাল হোক পৃথিবীর 
সমস্ত প্রাণী মারা যাবে লবণের চামচের এক চামচ ছড়িয়ে দিলে?" 

“ACHR | এবং কথাটার মধ্যে একবিন্দু মিথ্যা নেই, মেজর জেনারেল | ডক্টর 
হাশমতও জানে সেকথা ৷ আর ছড়িয়ে দেয়ারও দরকার নেই, চা ডি 
করে দিলেই কাজ হয়ে যাবে। যদি আমাকে মরতেই হয় তাহলে পৃথিবীর 
সবাই মরুক বা MPS তাতে আমার কিছুই যায় আসে না।' 

Foy. OTS গেল মেজর জেনারেলের মুখের কথা ৷ *খোদা! লোকটা 
বদ্ধ পাগল! পৃথিবীর জঘন্যতম দুক্কৃতিকারীও কল্পনা করতে পারবে না এমন, 


বোতলটাকে। ব্যাপারটার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারল রানা । কারণ ও 

জানে কবীর চৌধুরীর বাম পাটা কাঠের--এখন সামান্য একটু ভারসাম্য হারালেই 

চাপ খেয়ে ভেঙে যাবে পাতলা কাচের বোতলটা | দুই চোখ কোটর 

ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল রানার । সোজা হয়ে চাইল কবীর চৌধুরী রানার 
‘ 
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দেখেছি, মাত্র ছয়-সাত পাউন্ড এঙ্গনের চাপ পড়লেই ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় এগুলো | 
কাজেই এখন আমাকে কেউ যদি গুলিও করে, আমার পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে যাবে 


নাও, শুরু করো-_তুমিই প্রথম, রানা |’ 
ল্যুগারটা উল্টো করে ধরে অতি সাবধানে হাতটা লম্বা করে বাড়িয়ে তুলে দিল 
রানা কবীর চৌধুরীর হাতে | একে একে সবাই তাই করল। এই চরম পরাজয়ের 
অপমান বড় তীক্ষ্ণ ভাবে বাজল সবার বুকে, কিন্তু উপায় নেই, মান অপমানের সময় 
পা Oe ae ae ere re ee 
তবে জানা নেই কারও--কিন্তু তাকে ষেতে দিতে হবে, ঠেকাবার কোনও উপায় 
নেই 


|| 
পিস্তলগুলো গাড়ির ছাতে জমা করে লাইন বেঁধে দাড়াতে আদেশ করল 
ওদের কবীর চৌধুরী। পিছন থেকে প্রত্যেককে সার্চ করল গুস্তভ। কারও কাছে 
ওয়া গেল লতার কোহ অন্ত! এবার গোড়ান্টা সরিয়ে et ANH, CNL, 
ওপর থেকে, নিচু হয়ে তুলে পকেটে ফেলল সেটা ৷ পিস্তলটা বের করল 
আবার 


“এবার পিস্তলের কাজ চলবে ।'_হাসল সে সন্তুষ্টির হাসি। ইঙ্গিতে কাছে 
ডাকল TA গুস্ভভকে তারপর নিচু গলার বিচিত্র এক ভাষায় অনর্গল কথা বলল সে 
দুই মিনিট কান খাড়া রেখেও একটি কথাও বুঝতে পারল না রানা সে বক্তব্যের। 
কথা শেষ মাথা ঝাকাল SIS | বুঝেছে সে । হাসি হাসি চেহারা নিয়ে গাইল 
সে অসহায় লোকগুলোর মুখের দিকে । অশুভ একটা ইঙ্গিত পেল রানা সে 
হাসিতে! কবীর চৌধুরী ফিরল এবার অনুসরণকারী জীপের সার্জেন্ট দু'জনের 

| 

‘ইউনিফৰ্ম খুলে ফেলো ৷ এক্ষুণি।'_হুকুম করল সে। “তোমরা দু'জন ৷’ 
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বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে ইউনিফৰ্মটা খুলে নেয়া ওদের পক্ষে কঠিন কোন কাজ হবে না । 
খুলে ফেলো গর্দত ৷' 

ইউনিফর্ম খুলে রাগে এবং শীতে ঠকঠক করে কাপতে থাকল সার্জেন্ট দু'জন 
5599155 

য় গুস্তভ | 

SHA অপারেটার কে?'--জিজ্ঞেস করল এবার কবীর চৌধুরী | 

রানার মনে হলো কেউ যেন ছুরি বসিয়ে দিয়েছে ওর হৃৎপিণ্ডে ৷ কেবল বসিয়ে 
দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, মোচড় দিচ্ছে চুরিটা | উপায় নেই, কোন উপায় নেই আর ৷ 

"আমি ৷’--জবাব দিল অপারেটার। 

‘গুড | হেড ক্োয়াৰ্টারের সঙ্গে কন্য্যাষ্ট করো ৷ ওদের বলো ধরা পড়েছি 

1 আমাকে বন্দী কর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঢাকায় সমস্ত পুলিস এবং 0-4, 
ৱাঞ্চের জীপ যেন ফিরে 8, 1 যার যার স্টেশনে ৷’ 

‘যা বলছে তাই করো ১৮১৪ ইনি 7 SAE CE 
করতে গেলে মারা পড়বে, সার্জেন্ট ৷ যা বলছে তাই করতে হবে তোমাকে 
আমরা সবাই জানি, তোমার কোন দোষ নেই ।" 

মেসেজ পাঠানো হলো হেড be EE ERIE UO EET 
সমস্ত স্টেশনে | কোনও কৌশলু করবার উপায় ছিল না অপারেটারের-_সব্ষণ 
Send পাশে ধরা ছিল গুস্তভের পিস্তল । 

‘চমৎকার ৷’--অনাবিল হাসি হাসল কবীর চৌধুরী | ‘কনসাল আর তো দের 
জীপ দুটো জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হবে | কাল সকালের আগে আর কেঠ খুজে 
পাবে না ওগুলো । সার্চ পার্টিও ফিরে যাচ্ছে যার যার স্টেশনে | কাজেই ওঠ ভ্যানে 
করে ঢাকার কাছাকাছি পৌছানো মোটেই কষ্টকর হবে না আমাদের পৰ্দে ৷ বনানী 

ংবা গুলশানের কোন একটা STAT AACS ভ্যানটা ফেলে রেখে হাওয়া হয়ে যাব 
আমরা | এখন একমাত্র সমস্যা হচ্ছে তোমাদের নিয়ে কি করা যায়?’ / 

একে একে জীপ আর কনসালটা জঙ্গলের মধ্যে রেখে/এন SBS । 
ভ্যানটাকেও নিয়ে এল খানিকটা ভিতরে। 

‘ভ্যানে নিশ্চয়ই পোর্টেবল স্পট লাইট গোছের কিছু আছে। আছে না?'--প্রশন 
করল কবীর চৌধুরী অয়্যারলেস অপারেটারের দিকে চেয়ে 

আছে জবাব দিল অপারেটর মাটির দিকে চেয়ে। "ব্যাটারি সেট আছে 


ধের করে নিয়ে এসো ।--জয়ের হাসিতে উদ্ভাসিত কহীর র মুখ। 
বলল, "তোমরা সবাই দুই লাইনে দাড়িয়ে পড়ো । ওই যে পোড়ো দেখা 
যাচ্ছে, ওখানে নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে একটা অস্থায়ী বন্দীশালা পাওয়া যাবে! 
গুস্তভের এক হাতে থাকবে স্পট লাইট, অন্য হাতে পিস্তল । আর আমি থাকব 
সবার পিছনে ৷ মেজর জেনারেল রাহাত খানের শিরদীড়ার ওপব ঠেসে ধরা থাকবে 
আমার পিস্তল । কেউ কোনও রকম চঞ্চলতা প্রকাশ করলেই ট্রগার টিপব আমি । 
গাড়ির ছাতের স্পট লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে রওনা হব আমরা ৷ 
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দুই সারিতে পাচজন করে মোট দশজন হলো গুস্তত আর কবীর চৌধুরী ছাড়া | 
এতক্ষণে লক্ষ কবল রানা. সট্‌কে পড়েছে গিলটি মিঞা ৷ নেই দে ওদের মধ্যে | 

বেশি খোজাখুজি করতে হলো না, পেয়ে গেল কবীর চৌধুরী তার পছন্দ মত 
sehen ৷ বেশ বড় একটা ঘর লালো ফুট বাই বারে ফুট টালির ছাদ। 
প্রকাণ্ড সেগুন কাঠের ভারী দরজা | বাইরে থেকে হুড়কো তুলে 
করলেও খোলা যাবে না ভিতর থেকে । চার দেয়ালে চারটে ছোট ছোট জানালা, 
মাথা সমান উঁচু । মোটা শিক দিয়ে দুৰ্ভেদ্য করা হয়েছে জানালাগুলোকে। খুব সম্ভব 
ডা SS a ৭৯৬২ ২২২০১২) 

চারপাশে চোখ বুলাল রানা । টালির ছাদটা ঢালু হয়ে এসেছে দক্ষিণ 

মিৰ la a By A lid Spill 
এই ঘরে এতগুলো বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী লোককে আটকে রাখ, সম্ভব নয়। 
টালির ছাদ ভেঙে বেরিয়ে যাবে ওরা আধঘন্টা চেষ্টা করলেই । তাহলে? সব 
জেনেও এই ঘরটা পছন্দ হলো কেন তার? দশজন মানুম এক সঙ্গে চৎকার করলে! 
নি ওবা । তাহলে? তরু 
কেন এভাবে ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে সে? 

উত্তর পাওয়া কঠিন হলো না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শিউরে উঠল AAT 
শীতল একটা ভয়ের ব্ৰোত বয়ে গেল ওর মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে । কবীর টোধুতী 
কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না। ও জানে, দরজা বা টালির ছাদ ভেঙে একটি লোকও বের 
হতে পারবে না এই ঘর থেকে, চিৎকার করে একটি লোকও জড় করতে পারবে না 
ওরা কিছুই করবার উপায় নেই । একটি লোকও বেরোতে পারবে না এই 
ঘর থেকে | চার পাচ দিন পর মাংস পচা গন্ধ পেয়ে যখন মানুৰ জন এসে ওদের 
উদ্ধার করবে, তখন খাটিয়া দরকার হবে বের করতে | 
্‌ 'ওপাশের দেয়ালের সঙ্গে নাক ঠেকিয়ে দাড়িয়ে পড়ো সবাই লাইন 
বেধে '--আদেশ করল কবীর চৌধুরী | “বাইরে, থেকে দরজা বন্ধ করার আগে 
কেউ পিছন ফিরলেই গুলি খাবে ৷ ইচ্ছে করলে শেষ বারের মত আমার চেহারাটা 
দেখে নিতে পারো | কারণ, আর দেখা হবে না তোমাদের সঙ্গে । এদেশ ছেড়ে 
চলে যাচ্ছি আমি আগামী পাচ ঘন্টার মধ্যে ৷ 

“পরাজিত শত্রুপক্ষের এক আধটা আবেদন মঞ্জুর হতে পারে না?'--হঠাৎ প্রশ্ন 
করল রানা | 


আরিচা পার og LIGA Ne A i Il 
র হবে না তো কারটা হবে? তোমার মত বান্ধব আর কে আছে 


জামার চোখা মাছি দিয়ে রানার কানের পাশ থেকে চিবুক পর্যন্ত 
একটা অ কাটল সে দুধ করে। ফিন্‌কি দিয়ে নেমে এল কয়েক ফোটা উত্তর 
রক্ত। হাসি ফুটে উঠল শুস্তভের মুখে | নির্যাতন করা ও দেখার চাইতে 
আনন্দের আর কিছু নেই ওর কাছে। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল অনীতার 

থেকে ৷ ছুটে আসছিল সে এদিকে, শক্ত ATS ধরে রইল কর্নেল শেখ। এক পা 
টেকে! ছটা সহি কবির সৌর কাল হুল aa করে দিছ অতা দয়ালু লোক 


নীল আতঙ্ক-২ ১২৩ 


আমি ৷’ 
স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা কবীর চৌধুরীর চোখের দিকে। হাত তুলে 
পরীক্ষা করল না কাটা গালটা একটি বারও | শান্ত কণ্ঠে বলল, 'অনীতাকে সঙ্গে 
নিয়ে গেলে পারতে ৷’ 
রা মুখ জনী জা 
রি হলের করতে পারছে না অনীতা। 
“একি বলহু!’ 


হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোটে । মাথা ঝাকিয়ে সায় দিল সে রানার কথায় | বলল, ‘খুব 
২০০১৬৭৬০০৬০ পেরেছ 

আমার জানা ছিল না। বলেছ, অমন একটা সুন্দরী যু এখানে 

রেখে যাওয়া আমার উচিত হচ্ছিল না। একেবারে পিশাচ আমি নই, 
রানা ।'_অনীতার দিকে ফিরল সে। ‘চলুন, মিস্‌ এ্যানিটা গিলবার্ট, গুস্তভ খুব খুশি 
হবে আপনাকে ফিরে পেয়ে’ . 

সোজা এসে রানার সামনে দাড়াল অনীতা | দুই-বাহু খামচে ধরল সে রানার | 
অস্বাভাবিক নিচু কণ্ঠে বলল, ‘কি ব্যাপার, রানা! কি হয়েছে? আমাকে এভাবে 
সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছ কেন? কি করেছি আমি তোমার? পিশাচের অধম ওই 
CIS, ওর হাতে..”--আর কথা বলতে পারল না অনীতা, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল ওর। 
দুই ফোটা জল এসে পড়ায় ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি । এক হ্যাচকা টানে ঘরের 
বাইরে নিয়ে গেল অনীতাকে GBS | 

রানা শুধু মনে মনে বলল, “যাও, নীতা ৷ আবার দেখা হবে ৷’ 

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, ঘটাং করে আটকে গেল ASCH | ঘরের 
মেঝেতে নামিয়ে রাখা স্পট লাইটের আলোয় বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে বইল ওরা 
পরস্পরের মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড। 

হঠাৎ খেপে উঠল কর্নেল শেখ। ‘নিজেকে কি মনে করো তুমি, রানা? 
50907909587 


MAG আপ্‌!' গর্জে উঠল রানা ৷ সবার দিকে চাইল একবার সে ঝট করে 
ঘাড় ফিরিয়ে। ‘ছড়িয়ে পড়ো! সবাই পড়ো চারদিকে !'-_মরিয়া BCS বলে 
উঠল সে। 'জল্দি! জানালাগুলোর নজর রাখো | ওই জানালা দিয়েই 
আসবে? | 

রানার কণ্ঠস্বরে এমন একটা উত্তেজিত জরুরী ভাব প্রকাশ পেল যে বিনা- 
বাক্য-ব্যয়ে ছড়িয়ে পড়ল সবাই ঘরের চারদিকে । কর্নেল শেখও। সবার চোখ 
এখন জানালাগুলোর দিকে। প্রায় স্বগতোক্তির মত বলে চলল রানা, “ওই 
জানালাগুলোর একটা দিয়ে ছুঁড়ে মারবে কবীর চৌধুরী একটা ভাইরাসের বোতল | 


১২৪ নীল আতঙ্ক-২ 


তাহলে আর রক্ষা নেই, সবাই মারা 


: 
: 
3 
4 
রব 


এতই WT, এতই TOW) এল বোতলটা যে প্রস্তুত হবার সুযোগ পেল না 
করে শব্দ হলো দক্ষিণের দেয়ালের গায়ে প্রায় মেঝের কাছাকাছি। 
চুরমার হয়ে গেল পাতলা কাচের বোতল | 


‘দম বন্ধ করে রাখো সবাই : যতক্ষণ সম্ভব দম বন্ধ করে রাখো ৷ আর পানি 
ছিটাও। জলদি পানি ছিটাও দেয়ালের গায়ে। কিন্তু সাবধান, ছিটানো পানি যেন 
গায়ে না লাগে।' i 

কেন পানি ছিটাতে হবে সে কথা বুঝুক আর না বুবুক কাজে লেগে গেল সবাই 
কির পানি ছিটাতে ছিটাতে প্রশ্ন করল কর্নেল শেখ, ‘কি হবে? পানি ছিটালে 
3 হবে?’ 


? 
“কি হবে জানি না।’--উত্তর দিল রানা । ‘শুধু জানি টক্সিন হচ্ছে 
হাইদ্রোন্কষোপিক। পানি পেলে সহজে বাতাসের সঙ্গে চায় না।’-- 


নীল আতঙ্ব-২ ১২৫ 


অয়্যারলেস অপারেটার- আর.ভ্যানের ড্রাইভারের দিকে ফিরল রানা । “তোমরা 
দু'জন পানি মুখে পুরে ফুঁ দিয়ে স্প্রে করো. বাতাসের সঙ্গে মিশেছে 
৬.৬৮ ৬৬.9 ৬১১%৯১৫৯ মেঝের পানি করবে না 

| 

ডান হাত বাড়িয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা একজন সার্জেন্টকে ৷ নিজের 
অজান্তেই মেঝের পানির ওপর চলে এসেছিল সে ৷ সঙ্গে সঙ্গে খচ্‌ করে তীক্ষ একটা 
ব্যথা অনুভব করল রানা বুকের ভিতর। প্রথমেই মনে হলো রানার, ভাইরাসের 
আক্রমণ হয়েছে, মারা যাচ্ছে সে-কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝতে পারল, ডানদিকের 
পাজরের ভাঙা হাড় নড়ে ওঠাতেই এমন তীক্ষ্ণ ব্যথা লেগেছে ওর। রর 
ভাঙা হাড়ের খোচা লেগে gat কিংবা ফুসফুস ছিদ্র হয়ে গেছে কিনা কে জানে? 
কিন্তু এসব ভেবে এক সেকেন্ড সময়ও নষ্ট করল না রানা । বোধহয় অনেকটা 
পানি জমা হয়ে ছিল ছাতের ওপর, স্পট লাইটের কাছাকাছি পৌছে গেছে পানি 
এখন মেঝের ওপর জমতে জমতে লাফিয়ে গিয়ে হাতে তুলে নিল রানা স্পট 

b | 

‘সরে এসো! এপাশে সরে এসো সবাই! খবরদার! মেঝের পানি যেন লাগে না 
কারও গায়ে। দম বন্ধ করে রাখো ৷’ 

প্রত্যেকটা লোকের মুখের ওপর আলো ফেলল রানা | আর কতক্ষণ? কার 
মুখটা বিকৃত হয়ে উঠবে সবচেয়ে প্রথমে? দূর থেকে ভেসে এল ইঞ্জিনের গর্জন। 
চলে যাচ্ছে কবীর চৌধুরী ভ্যানে স্টার্ট দিয়ে। যাক। এক মিনিট নিশ্চয়ই পার হয়ে 
গেছে এতক্ষণে? এখনও ভাবান্তর নেই কারও মুখে | তবে কি..তবে কি বেচে যাবে 
ওরা এবারের মত? স্পট লাইটের আলোয় প্রত্যেককে পরীক্ষা করল রানা পা 
থেকে মাথা HAG | 

০55812০৮৮৮৬ 
একজন সার্জেন্টকে | হাত খুলতে আরম্ভ করতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল 
রানার | ‘হাত দিয়ে না, গাধা কোথাকার! বাম পায়ের গোড়ালি দিয়ে চেপে 
ধরে খুলতে হবে | কর্নেল, তোমার জামার হাতায় কেন?"_ পাথরের 
মত স্থির হয়ে গেল কর্নেল শেখ। সাবধানে জামাটা খুলে নামিয়ে দিল রানা সেটা 
কলার ধরে, ফেলে দিল মাটিতে ৷ 

*আসরা কি নিরাপদ এখন?'--জিজ্ঞেস করলেন মেজর জেনারেল 

‘না, স্যার। এই ঘরে একশোটা গোক্ষুর সাপ ছেড়ে দিলেও বেশি নিরাপদ 
বোধ SISTA | পানির তো ব্যবস্থা করা গেল কিন্তু পানি বেরোবার কোন পথই 
দেখতে পাচ্ছি না, স্যার | মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যঙ্গি পায়ে লাগে তাহলেই মারা 
পড়ব সবাই | দেয়ালে তো আর পানি দেয়া যাচ্ছে না। শুস্য়ে গেলেই এক 
মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাব। তাছাড়া ঘরের বাতাসে যেটুকু জলকণা আছে 
সেগুলোতে হয়তো ছড়িয়ে পড়েছে ভাইরাস এতক্ষণে ৷ 

‘কাজেই এখন বেরোনো দরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 

দরকার ঠিকই. কিন্তু উপায় নেই পরার 
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ফেললে পাশাপাশি কয়েকটা টালি খসিয়ে ছাতে উঠে যাওয়া অসর্ন্তব নয়, এবং 
একবার ছাতে উঠতে পারলে নেমে এসে দরজা খুলে দেয়া খুবই সহজ--কিন্তু 
শুকনো মেঝে থেকে লাফিয়ে ওখানে পৌছানো যাবে না ৷ লাফিয়ে উঠে ভাঙা টালি 
ধরতে হলে দক্ষিণের মেঝেতে তিন ইঞ্চি উচু হয়ে থাকা পানির মধ্যে যেতে হবে 
চারপাশে চেয়ে অবস্থাটা বুঝে নিল রানা ৷ স্পট লাইটটা দিল কর্নেল শেখের 
হাতে। 

‘এটা ধরে থাকো | আমি দেখি ছার পাচটা টালি খসিয়ে ছাতে ওঠা যায় কিনা । 
সবাই দম বন্ধ করে রাখো যত কম শ্বাস নিয়ে পারা যায় ততই ভাল। সরে 
এসো, ড্রাইভার, পানির অত কাছে যেয়ো না।' 

তৈরি হচ্ছিল রানা লাফ দেওয়ার জন্যে, ধরে ফেলল ওকে কর্নেল শেখ। 
“রানা! তোমার পায়ে ওই ভাইরাস ধোয়া পানি লাগবে। মারা যাবে তুমি, রানা!" 

“ওই পানি লাগলে কিছু নাও হতে পারে। তুমি আমি কেউই তো বৈজ্ঞানিক 
নই, নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না ৷ হয়তো :-” 

“তাহলে আমাদের পানির কাছে যেতে নিষেধ করছ কেন?'_আজে বাজে 
যুক্তি দিয়ে কর্নেল শেখকে বোঝানো মুশকিল। “তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ, 
রানা!" 

‘আত্মহত্যা করবার সাহস আমার নেই, শেখ। এখান থেকে বেরোবার 
একমাত্র রাস্তা হচ্ছে ওটা | কাজেই কারও না কারও চেষ্টা করে দেখতে হবেই | 
আমিই নাহয় দেখলাম | আর এক মিনিটও এখানে থাকা নিরাপদ নয় ।' 

“স্যার,'-রাহাত খানের দিকে ফিঝল কৰ্নেল শেখ । ‘আপনি বারণ না করলে 
ঠেকানো যাবে না রানাকে! আপনি কিছু বলুন স্যার।’ 

‘আমি এখানে দৰ্শক মাত্র, শেখ। এতদিন এয়ার কভিশনড অফিসে বসে 
মানসচক্ষে দেখেছি তোমাদের কার্যকলাপ, 'আজ চোখের সামনে দেখাঁছি। আমার 
বলবার কিছুই নেই | তোমরা যা ভাল বোঝো তাই করো ।’ 

বোঝা গেল মেজর জেনারেল রাহাত খানও পরিষ্কার বুঝে নিয়েছেন অবস্থাটা | 
বুঝে নিয়েছেন উনি, কোন একজনের আত্মত্যাগ ছাড়া বাকি আটজনের জীবন রক্ষা 
পাওয়ার আর উপায় নেই । কাজেই বলবার তার কিছুই নেই ৷ 

প্রস্তুত হলো রানা কর্নেল শেখের হাতটা ছাড়িয়ে দিল বাহু থেকে । এগিয়ে 
যাচ্ছিল সে পানির দিকে, ঠিক এমনি সময়ে ঘটাং করে শব্দ হলো THA কাঠের 
দরজায় ৷ ACF দাড়িয়ে পড়ল রানা দু'পাট খুলে গেল দরজাটা | দাড়িয়ে আছে 
গিলটি মিঞা | 

“চৌদরী সায়েব লোকটা বেশী খারাপ না, স্যার, হারামী হচ্ছে ওই দৈত্যটা ৷ 
টেনে হিচড়ে লিয়ে গেল শালা অনীতা বৌদিকে । বেরিয়ে আসুন সবাই, হা করে 
ডেঁড়িয়ে রইলেন কেন?' 

আশার আলো জ্বলে উঠল সবার চোখে। সবাই বেরিয়ে এল বাইরে। বন্ধ 
করে দেয়া হলো ঘরের দরজাটা । 

‘তুমি দূরে সরে থাকো, গিলটি মিঞা '_আদেশ করল রানা ছাদের একটা 
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নল থেকে চারইঞ্চি মোটা হয়ে বৃষ্টির পানি পড়ছে, সেদিকে এগোল সে। ডাকল 
সবাইকে ৷ “সবাই চলে আসুন এখানে । আমাদের জামা কাপড়ে ভাইরাস লেগে 
গিয়ে থাকতে পারে, ধুয়ে নামাতে হবে বৃষ্টির পানিতে ৷’ 
আপত্তি তুল কর্নেল শেখ । “এতক্ষণেও মরিনি যখন, মরার ভয় আর নেই । 
তাছাড়া বৃষ্টিতে তো ভিজছিই, ভাইরাস থাকলে আপনিই ধুয়ে নেমে যাবে | এখন 
সময় নষ্ট না করে.” 
খর কথা মুখেই আটকে গেল কর্নেল শেখের । চম্‌কে উঠল সে। ভয়ঙ্কর, 
Tha এক চিৎকার দিয়ে বাকা হয়ে গেছে একজন সার্জেন্ট | ময়মনসিংহ থেকে 


চেষ্টা করছে সে কণ্ঠনানীটা, আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। এগিয়ে অপর 
সাঞ্েষ্ট, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা। , 

"খবরদার! ছুয়ো না ওকে! ওকে ছুলে মারা যাবে তুমিও ৷ জল্দি চলো 
রা সজে লাজ re ea ছায়া ee nye বার কোন ea 
নেই ।' 

রানার আদেশ সত্ত্বেও নড়তে পারল না কেউ। বিশ্ফারিত আতঙ্কিত 
চেয়ে রয়েছে সবাই মৃত্যু-পথ-যাত্রী সার্জেন্টের দিকে । বিশ সেকেন্ড লাগল ওর 
মারা যেতে কিন্তু এই বিশটি ores বিভীষিকা হয়ে বার বার ফিরে আসবে 
ওদের দৃঃসপ্নে ভুলতে পারবে না কেউ এই ভয়ঙ্কর PY | অনেক মৃত্যু দেখেছে 
রানা, কিন্তু এমন ROSE করে, এমন যন্ত্ৰণা পেয়ে মারা যেতে সে আর 
কাউকে। দুই দুইবার লাফিয়ে উঠল দেহটা মাটি থেকে শূন্যে, সামনে পিছনে বাকা 
হয়ে গেল বার কয়েক ধনুষ্টফ্কার রুগীর মত, তারপর স্থির হয়ে গেল হঠাৎ কাদার 
মধ্যে মুখ ওঁজে | 

লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে স্বাজেউন!’--মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করল ওদের 
মধ্যে কেউ একজন। কী ans 

হয়ে গেছে সবার মুখ ভয়ে। কী বীভৎস মৃত্যু! সচকিত হয়ে 
চাইল বার দিকে। বর একট সে লর্ হচ্ছে, এব? কার পালা? 

‘হাত দিয়ে জুতো খুলতে গিয়েই সর্বনাশ করেছিল লোকটা ।'--বস্নল রানা । 
‘নিশ্চয়ই ভাইরাস লেগে গিয়েছিল হাতে ৷ হয়তো সেই হাত মুখেও দিয়েছিল ৷ 
চলুন, স্যার, আপনি প্রথম।” 

একে একে সবাইকে দাড় করানো হলো দুই মিনিটের জন্যে পানিরণতোড়ের 
নিচে ৷ স্পট লাইট ধরে দাড়িয়ে রইল রানা কাছেই, কোনও জায়গা বাদ পড়লে 
বলে দিল! এরপর ডুব দিতে হলো প্রত্যেককে দীঘির পানিতে ৷ চুগচুপে ভেজা 
অবস্থায় প্রবল বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বড় রাস্তার দিকে হাটতে আরম্ভ করল ওরা । 
সবচেয়ে পিছনে মেজর জেনারেল রাহাত খান এবং রানা । 

“আমি জানতাম না, শত ভয়ঙ্কর বিপদ মাথায় নিয়ে তোমাকে কাজ করতে হয়, 
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রানা । গল্পের মত তোমার রিপোর্ট পড়েছি এতদিন সাত তলার অফিস কামরায় 
রর = সাথে পাঞ্জা 
নিজের দিয়ে ঠিকই 


তুমি ৷' 

মনে মনে লজ্জা পেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেল রানা । এত কোমল কথা জীবনে 
শোনেনি সে এই বৃদ্ধের মুখে। যার তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার দৃষ্টির সামনে চোখ তুলে 
তাকাবার পর্যন্ত সাহস হয়নি তার কোনদিন, যার সামনে দীড়ালে আজও দুরদুর 
করে কেপে ওঠে ওর বুকের ভিতরটা যে একটি মাত্র লোকের পায়ে 
হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা, ভক্তি শ্রদ্ধা সমর্পণ করে বসে আছে সে নিশ্চিন্তে, ধার 
চোখের ,একটি মাত্র ইঙ্গিতে মৃত্যুর মুখে ঝাপিয়ে পড়তে দ্বিধা হয় না ওর--সেই 
লোকের মুখে প্রশংসা শুনে চোটে বেসামাল হয়ে পড়ল রানার TAR কাঙাল 
অন্তর। 

“কিন্তু সার্জেন্টের মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে আমার, স্যাব। 
সাবধান করা উচিত ছিল 'আমার।-ওকে বলে দেয়া উচিত ছিল যে মুখে বা নাকে 
হাত." 

‘ওর নিজেরই সেকথা জানা উচিত ছিল।' নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ। 
"বিপদের কথা তোমার মত ওরও জানা ছিল। প্রত্যেকটা খবরের কাগজে ভেঙেচুরে 
লেখা হয়েছে সব কথা । নিজেকে তোমার দোষী মনে করবার কিছুই নেই | দোষ 
কবীর চৌধুরীর । আগামী পাচ ঘটার মধ্যে এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে সে। তাকে 


রী চর মেই ধর পড়বে স্যার ও !' 


aed ENE হারার স্যার । জিরা 
এভিনিউ এবং মতিঝিল থেকে সমস্ত লোক সরিয়ে ফেলার. ব্যাপারে চাপ দেবেন, 
স্যার আপনি। কেউ যদি খেপা লোকটার আবদার মেনে নেয়ার প্রস্তাব তোলে 
তাহলে হেসে উড়িয়ে দিতে হবে তাকে। ওই এলাকা থেকে লোক সরানো 
Ee গা A বহা কক ৭২২০ 
আযানাউন্সমেন্ট দিতে হৰে যেন এই এলাকার কাছাকাছি কেউ না 
Sears যখ 
a ০৭82৮ ১০১ 
ব্যাপার, এখনও ট ধরবার আশা ত্যাগ ? 
cat | আগামী পাচ ঘণ্টার মধ্যে কালকূট ফিরিয়ে আনব আমি রিসার্চ সেন্টারে। 
"তিনশো সাহসী লোক দরকার আমার। সশস্ত্ৰ সাহসী লোক | আমি জানি কবীর 
প্লান।’ 
‘জানো! কি বলছ তুমি, রানা 
ছি শে ফেলেছে লে। বুঝেছি আমি আজ যাতে 
কি করতে চলেছে কবীর 
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“ওর কথাগুলো তো আমরাও শুনেছি, রানা! কই, আমি তো কিছুই বুঝতে 
পারিনি! বললেন মেজর জেনারেল | | 

‘আজ দুপুরে আমি যে তথ্যগুলো জানতে পেরেছি পুরানো ঢাকা শহরের 
অলিগলি ঘুরে, সেগুলো আপনি জানলে আপনিও বুঝতে পারতেন, স্যার। ঠিক 


ঢাকায় চলেছে TH যদি. সত্যি সত্যিই ঢাকার বুকে ভাইরাসের বোতল 
ফাটাবার ইচ্ছে থাকত তাহলে আর যেখানেই যাক, ঢাকার দিকে রওনা হত না 
সে। বরং তাহলে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেত সে ঢাকা থেকে তাছাড়া রিসার্চ 
সেন্টার ভাঙা হচ্ছে কি হচ্ছে না জানতে হলে তার টঙ্গি থাকা দরকার। কিন্তু তা 
সে থাকছে না। আসলে রিসার্চ সেন্টার আস্ত থাকুক বা না থাকুক কিছুই এসে 
যায় না কবীর চৌধুরীর | বোঝা যাচ্ছে ওর কাজটা আসলে ঢাকায় | দুই নম্বর: ও 
বলেছে আজ রাতেই সে বিরাট একটা সাফল্য অর্জন করতে যাচ্ছে। তিন নম্বর : 
আজই চলে যাচ্ছে সে পাকিস্তান ছেড়ে | এবং চ'র নম্বর: আজ হচ্ছে শনিবারের 
রাত্রি। এই চারটে জিনিস একত্রে মেলালেই পরিষ্কার হয়ে যাবে ওর ভবিষ্যৎ 
প।' 
"আরও অপরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।' বলল কর্নেল শেখ। ‘একটু বুঝিয়ে বলো, 


| 
বুঝিয়ে বলল রানা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে | 


নয় 


নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ঝমাবাম বৃষ্টি পড়ছে রানার চাদির ওপর | সারা মুখে আর হাতে 
কালি মেখে নিয়েছিল সে ধুয়ে যাচ্ছে সেগুলো ৷ চুপচাপ দাড়িয়ে আছে রানা-_ নিথর, 
নিস্পন্দ। অপেক্ষা করছে TA | মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা । রাত বারোটা । 

ভাঙা রিবটা খুব সম্ভব ডিজলোকেটেড হয়ে গেছে৷ প্রতিবার শ্বাস নেবার সময় 
খচ্‌ করে খোচ। লাগছে বুকের ভেতর কোথায় যেন। শীত করছে ভয়ানক | আর 

লতা ৷ ক্লান্তি আর অবসাদে 5 পড়তে চাইছে শরীর | অনীতাকে ওভাবে 
করীর চৌধুরীর হাতে তুলে দিয়ে সত্যিই কি ভাল করেছে সে? সত্যিই কি রক্ষা 
করতে পারবে সে ওকে স্যাডিস্ট পিশাচ শুস্তভের হাত থেকে? মাথা ঝাড়া দিয়েও 
এই চিন্তাটা দূর করতে পারছে না রানা মাথার মধ্যে থেকে ঘুরে ফিংরই মনে 
পড়ছে অনীতার অসহায় করুণ মুখ, আর গুস্তভের ক্ষুধিত হাসি। 

মধুপুরের সেই পোড়ো বাড়িটার আশপাশের দু'মাইল এলাকা থেকে সমস্ত 
লোকজন সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, বারোঘন্টার জন্যে নিষেধ 
করে দেয়া হয়েছে পানি ব্যবহার করতে । সব রকমের চেষ্টা চলছে, যেন 
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ভাইরাসের আক্রমণে আর কেউ মারা না যায় হতভাগ্য সার্জেন্টটার মত | 

দশটার সময় আরেকটা মেসেজ এসেছে ও. পি. পি. অফিসে, সেখান থেকে 
দুই এক হাত ঘুরে দশটা পাচে পি. সি. আই. অফিসে ৷ আদেশ অমান্য করার 
অপরাধে ভোর সাড়ে চারটা থেকে সময়টা এগিয়ে দেয়া হয়েছে সাড়ে চার ঘণ্টা | 
রাত ঠিক বারোটার সময় ফাটবে একটা ভাইরাসের বোতল শহরের কেন্দ্র বিন্দু 
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায়। 

লোক সরানো আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল আগেই ৷ দশটার পর থেকে বারবার 
বিশেষ ঘোষণা প্রচার করা হয়েছে রেডিয়ো পাকিস্তান থেকে | সবাইকে সরে যেতে 
বলা হয়েছে অন্তত দুই মাইল Tacs । হাজার দুয়েক মিলিটারি সুশৃঙ্খল ভাবে 
পুরো এলাকা থেকে লোক সরিয়ে নিয়ে গেছে, বার বার করে মাইকে ঘোষণা 
করেছে, এক আধজন যদি ভুল করে রয়ে গিয়ে থাকে, যেন এই সরে যায় 
এখান থেকে | একাট লোকও আর অবশিষ্ট | মতিঝিল এলাকা, 


একটা গোলমাল হয়েছে হয়তো--দপ্‌ করে নিভে গেছে মতিঝিল আর জিন্না 
এভিনিউয়ের সমস্ত বাতি ৷ পাথরের মূর্তির মত দাড়িয়ে থাকল রানা আরও পনেরোটা 
মিনিট। রাত বারোটা ৷ 

পকেট থেকে ছয় আউন্সের একটা ছোট হুইস্কির বোতল বের করল রানা ৷ চক 
ঢক করে আউন্স তিনেক নির্জলা হুইস্কি গলায় ঢেলে বোতলের মুখ বন্ধ করে হিপ্‌ 
পকেটে রেখে দিল সেটা আবার । বাম বাহুতে বাধা আছে খাপে পোরা ধোয়িং 
নাইফ ফুল-হাতা চামড়ার জ্যাকেটের নিচে, বাটটা কজির কাছে। পায়ের 
গোড়ালির কাছে ইলাস্টোপ্রাস্ট দিয়ে সাটানো আছে একটা জিলেট Tay | 
শোলডার্‌ হোলস্টারে ওয়ালথার। অস্ত্রশস্তগুলো একবার সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা করে নিল 
রানা | পিস্তলটা বের করে হাতে নিল, তারপর হাটতে আরম্ভ করল সাবধানী 
পায়ে। 

সতেরো তলার ভিত বাড়িটার। অসম্পূৰ্ণ ৷ প্ৰায় দুই বিঘা Ba ওপর উঠছে 
চারকোনা বাড়ি! আজ সন্ধ্যা পৰ্যন্ত কাজ চলেছে পুরোদমে | দ- তলার ছাদ 
ঢালাই হয়েছে মাত্র দু-তিন দিন হলো ৷ রানার অফিস থেকে পরিষ্কার দেখা যায় 
বাড়িটা | বাড়িটার মাঝখানে প্রায় পঞ্চাশ বর্গফুট মত জায়গা খালি রেখে দেয়া 
হয়েছে, প্রকাণ্ড একটা ইন্দারার মত। খুব সম্ভব সতেরো তলা সম্পূর্ণ হলে এই 
প্ৰকাণ্ড ইন্দারার ছাদটা ঢেকে দেয়া হবে ট্র্যান্পেরেন্ট প্লাস্টিক দিয়ে- প্রচুর আলো 
আসবে ওখান দিয়ে দিনের বেলা, অতবড় চৌকোনা প্রাসাদের ঠিক মাঝখানে 
বসেও স্বাভাবিক আলো পাৰে মানুষ, অন্ধকার ঘুপচি মনে হবে না। বাড়িটার 
ভেতরে বাইরে রাজমিস্ত্রিদের বাধা বাশের মই ৷ 

অতি সাবধানে বাড়িটার পিছনে চলে এল রানা ৷ সুইপারের জন্যে দুটো সরু 
সিড়ি বাড়ির পিছনের দুই কোণে | ঠিক বারো ধাপ পর পরই এক একটা ছোট্ট 
প্ল্যাটফর্ম_প্রত্যেকটি তলায় ল্যাট্রিন এবং ইউরিনালের দরজা ছুঁয়ে উঠে গেছে 
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সিড়িট্য দশ তলা পর্যস্ত। ॥ fl 

একটা ইট ভেজাবার চৌবাচ্চার মধ্যে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল রানা | আরও 
একটু এগিয়ে দেয়ালের গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেল সে। তিন মিনিট পায় হয়ে গেল। 
কাঠ-পুতুল হয়ে দাড়িয়ে রইল রানা আরও দুই মিনিট ৷ তারপরই কানে এল 
শব্দটা ৷ একটানা রিমঝিম শব্দের উপর দিয়েও শুনতে পেল রানার সতর্ক কান 
সেই | একজন একভাবে দাড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে পা বদল 
করল। দেহের ওজন এক পায়ের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল আরেক পায়ে। 
অসাবধানতায় জুতোটা ঘষা লেগে গেল মাটির সঙ্গে | আবার নীরবতা ৷ আর কোন 
শব্দ এল না ৷ কিন্তু আর শব্দের প্রয়োজন নেই রানার। একবারই যথেষ্ট । 
লোকটার আবছা ছায়া দেখতে পেয়েছে সে। জমাদারের সিঁড়ির ঠিক নিচে 
থেকে গা বাচিয়ে দাড়িয়ে আছে লোকটা ৷ রানাকে দেখতে পায়নি সৈ ৷ দোষ নেই 
তার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার বৃষ্টির রাতে কালো ফুলপ্যান্ট আর কালো লেদার জ্যাকেট 
পরা কোন লোক যদি হাতে মুখে কালি মেখে দুই ফুট দূরে এসে দাড়ায়, তবু টের 
পাওয়ার কথা নয়__রানা তো প্রায় বিশ ফুট তফাতে আছে | লোকটা যেই হোক, 
শত্রপক্ষই হোক আর আফটার-ডিনার-ওয়াক-এ-মাইল ভদ্রলোকই হোক--কপাল 
খারাপ তার। 

বাম হাতে চলে গেল রানার পিস্তলটা, ছুরিটা চলে এল ডান হাতে ৷ শিকারী 
চিতার মৃত নিঃশব্দ পায়ে লোকটার দশ ফুটের মধ্যে চলে এল রানা । আবছা 


বানা | তাই লোকটার কানের কাছে মাথার খুলির ওপর পিস্তলের বাটের আঘাতটা 
রাগের মাথায় একটু জোরেই হয়ে গেল। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়বার 
আগেই ধরে ফেলল রানা লোকটাকে- আস্তে করে নামিয়ে দিল মাটিতে ৷ ফজরের 
আজানের আগে আর ঘুম ভাঙবে না ব্যাটার ৷ সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করল 
বানা। 

ধীরে ধীরে উঠছে রানা | সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে উপরের দিকে বারবার। 
এখন সজাগ থাকতে হবে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গেলেই সর্বনাশ হয়ে যেতে 
পারে। চাদের আলোর মত আলতো ভাবে পড়ছে রানার পা। নিঃশব্দে সাত 
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তলা পর্যন্ত উঠেই GTI আলো দেখতে পেল AAT | আরও সাবধান হয়ে গেল 
সে। গতি কমে গেল ওর ৷ আলো কেন? আশপাশে কোথাও কোন আলো নেই, 
এখানে কেন? এক পা এক পা করে উঠে এল রানা নয় তলার প্ৰ্যাটফৰ্মে। আলোটা 
আসছে বাড়ির ভেতর থেকে, ন্যাট্রিনের দরজা দিয়ে । অতি সাবধানে গেঁয়ালের 
গায়ে সেটে মুখ বাড়াল রানা সামনে | এক মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা ওর 


কাছে। 

আট তলা পর্যন্ত প্রত্যেকটি তলার ল্যাট্রিনের দরজা বন্ধ করা আছে বলে 
আলোটা চোখে পড়েনি তার এতক্ষণ পর্যন্ত । নয় তলার দরজাটা তৈরিই করা হয়নি 
এখনও | কিন্তু কালো একটা পর্দা ঝুলছে । পর্দার নিচে দিয়ে আসছে আলোটা ৷ 
বাথরূম তৈরি হয়নি এখনও-_এবড়োখেবড়ো দেয়াল তুলে রাখা হয়েছে কেবল। 
তার ওপাশে চওড়া একটা বারান্দা, বারান্দার পরই চার ফুট উচু রেলিং । ওপাশে 


ওপর হেলিকপ্টার ল্যান্ড করতে হলে এর চাইতে সুন্দর ব্যবস্থা আর হতেই পারে 


না। 

পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল রানা । ঠিকই। প্রকাণ্ড গর্তটার ঠিক মাঝামাঝি দশ 
তলার ওপর একটা বিমের সাথে ঝুলিয়ে বাধা রয়েছে একখানা হ্যাজাক লাইট ৷ 
নিচের দিকে চাইল রানা । প্রায় একশো ফুট নিচে আবছা দেখা যাচ্ছে মেঝে ৷ 
গোল পিলার । প্রতি বিশ ফুট অন্তর অন্তর সেই পিলার থেকে চারটে একফুট চওড়া 
লোহার বিম মিশেছে গিয়ে চার পাশের চার দেয়ালে । এলাহি কারবার_ ওপর 
থেকে নিচের দিকে চাইলে ঘুরে ওঠে মাথাটা ৷ 

কেউ নেই নয় তলায়। থাকার কথাও নয়। ফিরে এল রানা বাথরুমের মধ্যে 


অন্ধকারে | 

দুই হাতে গলার ওপর থেকে হাতটা সরাবার চেষ্টা করল রানা | পারল না! 
আরও চেপে বসছে হাতটা, ঠিকরে বেরিয়ে যেতে চাইছে ওর চোখ দুটো কোটর 
ছেড়ে। 

পিঠের ওপর জোর এক গুতো অনুভব করল রানা । বুঝতে পারল, পিস্তল 
ঠেসে ধরা হয়েছে ওখানটায়। কিন্তু এভাবে আত্মসমর্পণ করা যায় না, কিছু একটা 
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না করলে আর পাচ সেকেন্ডের মধ্যে SSE করে ভেঙে যাবে ঘাড়টা। ডানা 
দেয়ালে ঠেকিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে are) Et are a a ৰ 
দুজন- প্রথমে আক্রমণকারী, তার বুকে পিঠ লাগানো অবস্থায় রানা। মাটি ছেড়ে 
শূন্যে উঠে গেল আক্রমণকারীর পা দুটো ৷ রানারও ৷ ভারসাম্য হারিয়ে রেলিং-এর 
ওপর প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় রইল দুজন দুই সেকেন্ড, তখনও রানার গলা পেচিয়ে ধরে 
আছে আক্রমণকারীর বাম হাত ৷ এইবার রেলিং টপ্‌কে বাইরের দিকে পড়ে যাচ্ছে 
ওরা ৷ 


রানার গলার ওপর থেকে সরে গেল আক্রমণকারীর হাত, পিঠের থেকে সরে 
গেল পিস্তলটাও ৷ ঝট্‌ করে দুইহাতে রেলিং ধরে ফেলল লোকটা ৷ সরে এল রানা । 
ফুঁপিয়ে উঠে শ্বাস নিল সে বুক ভরে, টলে উঠল মাথাটা, পড়ে গেল সে দশ তলায় 
ওঠার সিঁড়ির ওপর। ডান ধারে কাত হয়ে পড়ল--ভয়ানক ব্যথা লাগল ভাঙা 
পাজরে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে সে, কিন্তু জ্ঞান হারালে চলবে AAP, সহ্য করে 
নাও, তোমার ওপর নির্ভর করছে দেশের নিরাপত্তা, অনীতার জীবন! দাতে দাত 
চেপে সহ্য করে নিল রানা । কয়েক সেকেন্ড কিচ্ছু দেখতে পেল না সে চোখে, 
ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে দৃষ্টিটা ৷ 

eas! সিঁড়ির কাছে এসে দাড়িয়েছে প্রকাণ্ড দৈত্যটা রেলিং থেকে নেমে। 


শুস্তডের উদ্দেশ্য | যদি বন্দী করতে , মাথার বাট 
মাঝারি গোছের একটা টোকা দিলেই যথেষ্ট ছিল। যদি খুন করতে চাইত, গুলি 
করতে পারত ! কিংবা জ্ঞানহীন রানার দেহটাকে রেলিং টপকে নিচে ফেলে 
চলত, একশো ফুট উঁচু থেকে নিচে পড়লে ছাতু হয়ে যেত রানার মাথা । কিন্তু এত 
সহজে রানাকে হত্যা কর্বার ইচ্ছে নেই শুস্তভেব। যদি মরতে হয়, কষ্ট পেয়ে 
যস্ত্রণাময় মৃত্যু ঘটবে ওর ধীরে ধীরে। রানার মৃত্যু-যাতনা উপভোগ করতে চায় সে 
চেখে চেখে | গুসপ্তভের চোখে রক্ত পিপাসা । 

চিৎ হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছে রানা । পিস্তল হাতে এগিয়ে এল শুস্তভ, শরীরটা 
সামনের দিকে বাঁকিয়ে কুঁজো হয়ে । WO করে লাথি চালাল রানা | যেখানটা সই 
করেছিল, সেখানে লাগলে আগামী বারো ঘণ্টার জন্যে অজ্ঞান হয়ে থাকতে হত 
GIS, কিন্তু জায়গা মত লাগল না লাঘিটা ৷ euros উরু ঘেষে আরও উপরে 
উঠে গেল রানার জুতো- পিস্তল ধরা হাতের কনুইয়ের উপর পড়ল লাখিটা। ছোট্ট 
9 পি হন ee ৬৬৬৬৬ 

a উপর 

বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাড়াল VIS, WS পায়ে নেমে গেল সিড়ি বেয়ে ! নিচু হয়ে 
ঝুঁকে খুঁজছে সে তার পিস্তল । লাফ দিল রানা । শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে 
জোড়া পায়ে লাথি মারল সে শুস্তভের পিঠে | আর একটি ক্ষুদ্র গর্জন বেরিয়ে এল 
গুস্তভের মুখ থেকে ৷ সিড়ির উপর দিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে গড়িয়ে নেমে গেল সে 
নিচের প্ল্যাটফর্মে । অবাক হয়ে দেখল রানা, যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে গা'ঝাড়া 
দিয়ে উঠে দাড়িয়েছে গুশ্তভ | হাতে পিস্তল। 
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নিচে---দুলে উঠল বাথরুমের MT | গুস্তভের প্ৰকাণ্ড চেহারার একাংশ দেখা 
ফাক দিয়ে। রেলিং টপকে ওপাশে 5 


হাসছে GIS | ওর হাসির কারণটা বুঝতে পারল না রানা প্রথমে, কিন্ত 
বারান্দা ধরে শুস্তভকে বাম দিকে এগোতে দেখেই ঝট করে ফিরল সে বায়ে। সমস্ত 
আশা-ভরসা দপ্‌ করে নিভে গেল রানার। রাজমিস্তরিদের বাশের মই দেখা যাচ্ছে 
বায়ে। সাহসের অভাব ছিল বলে যে রানার পিছু পিছু লাফিয়ে পড়েনি গুস্তভ, তা 
নয়। বিমের উপর নেমে আসার সহজ উপায় থাকতে ঝুঁকি নেওয়ায় কোন 
প্রয়োজনই পড়ে না | নেমে আসছে সে বাশের মই বেয়ে। নিজের উপরই প্রচণ্ড রাগ 
হলো রানার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে সে নয়তলা পৰ্যন্ত, একটিবারও পিছু ফিরে 
দেখার কথা মনে আসেনি তার । নিশ্চয়ই গার্ডদের খবরদাবি করার জন্যে এবং 


কবীর চৌধুরী ৷ সিড়ির কাছে গার্ডকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে 
oh এল সাজে লে 
বেয়ে। 


বিমের উপর নেমে এল শুস্তভ .,ই হাত দুই দিকে মেলে দেহের ভারসাম্য 
রক্ষা করে সাবধানী পায়ে এগিয়ে আস্হে সে রানার দিকে । ডান হাতে পিস্তল। 
দ্বিধামাত্র না করে রানাও একটা বিমের উপর দিয়ে সরে যেতে আরম্ভ করল 
সম্ভব৷ পঁচিশ ফুট এসে দাড়িয়ে পড়তে হলো ওকে--সামনে দেয়াল, আর যাবার 
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রাস্তা নেই কোন ৷ নিচের দিকে চাইল বানা. বিশ ফুট নিচে আর একটা fan, ভারও 
বিশ ফুট নিচে আরও একটা ৷ লাফিয়ে পড়া আর আত্মহত্যা একই কথা ৷ মাঝের 
পিলারের কাছে এসে দাড়াল্‌ OS, মুখে জয়ের হাসি! Sipe 98 দুরে দেয়ালে 
ঠেকিয়ে দাড়িয়ে রয়েছে ভীত-সন্ত্স্ত রানা শুধু ট্রিগার টেপার অপেক্ষা হঠাৎ 
সিগারেটের TEI পেল গুস্তভের ৷ বিমের দুই পাশে পা ঝুলিয়ে বসে বৃষ্টির ছাট 
বাচিয়ে ধারে সুস্থে সিগারেট ধরাল সে একটা _পিস্তুলটা একবার তাক করল রানার 
হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে, তারপর নামিয়ে: রাখল সেটা বিমের উপর । নিশ্চিন্তে সিগারেট 
EN Ceo a ee GL 
করে চোখ ACR | ওর আনন্দোজ্জ্ৰল YES সমূপা ত কয়েক 
দিয়ে সিগারেটটা বা হাতে নিল সে. পিপ্তলটা দাতে কামড়ে ধরে বিমের উপব দিয়ে 
হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল সে দশ ফুট আধার বিশ্রাম দরকার হয়ে পড়ল তার, 
বিমটাকে দুই পায়ে আকড়ে ধরে সোজা, হয়ে বসল সে। রানার পা লক্ষ্য করে 
পিস্তলটা তাক কবল সে এবার, মুখে বীভৎস হাসি৷ 

পাথরের মূর্তির মত দাড়িয়ে ছিল রানা, মাথার উপর হাত তুলল সে 
আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ৷ দারুণ মজা পেল শুস্তভ | পিস্তলটা বিমের উপব নামিয়ে 
রেখে সিগারেট টানতে থাকল সে অন্যমরননস্কতার ভান করে। 

মাথার উপর তোলা বাম হাতের জ্যাকেটের তলা থেকে অতি ধীরে, অতি 
সাবধানে, একটু একটু করে চলে আসছে ছুরিটা রানার ডান হাতে | হঠাৎ কি মনে 
করে রানার তলপেট সই করল গুস্তভ পিস্তল উঠিয়ে। বরফেব মত জমে গেল রানা. 
তীক্ষ একটা বেদনার জন্যে প্রস্তুত হলো ওর শরীর। ট্রিগারের উপর গুস্তভের 
তর্জনীর নখটা সাদা দেখাচ্ছে। চাপ দিচ্ছে সে ট্রিগারে। নাকি মনের ভুল? চোখ 
৮5: 

রেখে সিগারেট টানছে শুস্তভ, আর হাসছে মিটিমিটি ! রানার মানসিক 
রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছে সে। খেলা করছে সে রানাকে নিয়ে ঠিক 

[ৰা ৰ tee be ee ce 
BBS, নব্বই ফুট নিচে কংক্রিটের মেঝের উপর আছড়ে পড়ে রানার দেহটা যখন 
থেঁতলে যাবে, সেটাও একটা চমৎকার দর্শনীয় মজার খেলা হবে। 

বিদ্যুৎবেগে ডান হাতটা নেমে এল রানার মাথার উপর থেকে | ঝিক কৰে উঠল 
ছুবিটা মাঝ পথে হ্যাজাক-বাতির আলোয়। 

বিচিত্র একটা ধ্বনি বেরোল গুস্তভের কন্ঠ থেকে ৷ চমকে উঠল ওর শরীরটা, 
তারপর বাকা হয়ে গেল পিছনের দিকে । যেন প্রচণ্ড একটা ইলেকট্রিক শক 
খেয়েছে দুই SHA হাড়ের ঠিক মাঝখানে নরম মাংসে ঢুকে গেছে ছুরিটা তীব্র 
যন্ত্রণায় ছটফট করছে OBS । উঠে বসল সে আবার সামনের দিকে সামান্য বাকা 
হয়ে। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে রানার দিকে । টান দিয়ে বের করে 
ফেলল সে ছুরিটা ৷ মুহূর্তে রক্তে ভেসে গ্রেল শার্টের সামনের দিকটা ৷ গল গল করে 
রক্ত বেরোচ্ছে | ভয়াবহ রূপ নিল শুস্ততের মুখের চেহারা অসহ্য যন্ত্ণায়৷ 
লাল হয়ে গেছে ছুরিটা রক্তে । অবাক হয়ে দেখল সে তার নিজের ছুৱিটা । ডান 
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হাতটা ঘাড়ের পিছনে নিয়ে গেল সে, একটু পিছনে হেলে ছুঁড়তে চেষ্টা করল 
ছুরিটা। কিন্তু পাল না! রাজ্যের ক্লান্তি এসে ভিড় করেছে ওর হাতে, খড় ঘড় 
আওয়াজ হচ্ছে ওর গলা দিয়ে, শ্বাস নিতে পারছে না। হাত থেকে খসে পড়ে গেল 
ছুরিটা। অনেক নিচে কংক্রিটের ওপর গিয়ে পড়ায় আগুনের ফুলকি দেখা গেল 
একটা চোখ বুজে আসছে গুস্তভের, কাৎ হয়ে গেল একদিকে, তারপর ঝপ্যং করে 
উল্টে গেল ওর দেহটা ৷ পায়ের কজিদুটো পরম্পরের সঙ্গে আকড়ে থাকায় মাথা 
নিচু পা উঁচু অবস্থায় বাদুড়ের মত ঝুলে রইল সে কিছুক্ষণ । রানার মনে হলো 
অনন্তকাল ধরে ঝুলছে SIS ওখানে ৷ ধীরে ধীরে খুলে গেল পায়ের বন্ধন, পা দুটো 
আলাদা হয়ে গেল পরস্পর থেকে-অদৃশ্য হয়ে গেল গুস্তভের দেহটা প্রকাণ্ড 
ইন্দারার আবদ্থা অন্ধকার গর্ভে । 

ভয়ে, ক্লান্তিতে, শীতে কাপছে রানা থরথর করে। হিপ্‌ পকেট থেকে হুইস্কির 
বোতলটা বের করে গলায় ঢালল সে । শেষ হয়ে গেল বোতল । বোতনটা নিচে 
ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েও কি মনে করে রেখে দিল রানা ওটা বিমের উপর | যতটুকু শব্দ 
না করে উপায় ছিল না তার বেশি শব্দ করে সতর্ক হয়ে যাবার সুযোগ দিতে চায় না 
সে কবীর চৌধুরীকে ৷ নিচে কংক্রিটের ওপর কাচের বোতল বান ঝন করে ভাঙলে 
হয়তো শব্দটা কবীর চৌধুরীর কানে পৌছতেও MNT | 

৮176০815878 
মানতে চাইছে না কিছুতেই । এই অবস্থায় এক ফুট চওড়া বিমের 
রাজমিস্ত্রির মইয়ের কাছে পৌছানো ওর পক্ষে অসন্তব। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল 
রানা । বিমের ওপর রাখা পিস্তলটা দেখেই চিনতে পারল সে, ওটা ওরই 
ওয়ালথার- প্রথমবার বন্দী করার পর কেড়ে নিয়েছিল শুস্তভ ওর কাছ থেকে! 
অভ্যস্ত হাতে শোলডার হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল সে ওটা ৷ রক্তে ভিজে গেছে 


বিমের বেশ খানিকটা জায়গা ৷ গুপ্তভের তাজা রক্ত! ওর ওপর দিয়েই হামাগুড়ি 
দিয়ে এগিয়ে চলল রানা, কেমন যেন ঘিন-ঘিন করে উঠল ওর গা-টা। 
বেরিয়ে এল রানা বাথরূমের পর্দা সরিয়ে আবার জমাদারের সিঁড়ির নবম 


চি ৰ ঘা শরীরটা বইতে বড় কষ্ট হচ্ছে। 
উত্তেজিত মুহূর্তগুলো পার হয়ে যেতেই আবার পাঁজরের ব্যথাটা খচ্‌ খচ্‌ করে 
বাজছে বুকে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঘুম আসছে রানার | খবরদার! আসল কাজই 
পড়ে রয়েছে তোমার, রানা । আর কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরো ৷ আর কিছুক্ষণ । তারপর 
নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে একটু সামলে নাও. পার্বে তুমি, রানা, একটু সামলে নাও 

| সাবেরের কথা মনে পড়ল, ও বলত- হু হুঁ বাওয়া, নাম মহাশয়, 
যা সহাইবেন তাহাই সয়। আর ইনাম ছিল কাব্য রসিক একবার সোহেলের হাত 
মুচড়ে ধরেছিল সলীল কি একটা ব্যাপারে ঠাট্টা করতে করতে, সোহেল বেচারার 
একটাই মাত্র হাত, উপায়াস্তর না দেখে কামড়ে দিয়েছিল সে সলীলের হাত ৷ হো 
হো হেসে উঠেছিল ইনাম ! বলেছিল: সোহেলের কাজ সোহেল করেছে, কামড় 
দিয়েছে গায়ে, তা বলে সোছেলে কামড়ানো কিরে সলীলের শোভা পায়? উহ. 
মারছে যেন কে! ও হ্যা, ল্যাংফু আর HY চ্যাং মারছে রানাকে, মাথা ঘুরছে 
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চুং-উহ্‌, দোস্ত একটু আস্তে ধর্‌, বড় ব্যথা লাগছে বুকে ৷ ব্যথা! আর ঘুম আসছে। 
চারদিক অন্ধকার। অনীতা শুয়ে আছে নাকি পাশে? কি যেন বলেছিল সে--জীবনে 
আমার পাশে শোয়ার আর চাল নাও পেতে পারো! রানার কথা ফলে যায়। 
খবরদার, অনীতা-‘‘অনীতা? সে আবার কে? ওহ্‌-হো, মনে পড়েছে এবার ৷ আরে 
দূর, ও ছুড়িকে তো ধরে নিয়ে গেছে কবীর চৌধুরী আর GST ৷ GFT! গুস্তভটা 
কে Cas: 


প্রলাপের মত আজেবাজে কি ভাবছে সে! চোখ খুলল রানা ৷ নিজের অজান্তেই 
শুয়ে পড়েছে সে অপরিসর সিডির ওপর । উঠে বসল পূর্ণ সচেতন রানা । পরিক্লার 
মনে পড়ল ওর সব কথা । কতক্ষণ শুয়ে আছে সে এখানে? কবীর চৌধুরী কি 
পালিয়ে গেল? পড়ল রানা খচ্‌ করে উঠল বুকের ভেতরটা | 

ধীর পায়ে । আরম্ভ করল রানা ৷ চব্বিশ, তেইশ, বাইশ করে গুনতে 
গুনতে পাচে নেমে এল সিঁড়ির ধাপ। অতি সাবধানে মাথাটা উচু করল রানা 
উপরে | আছে! ছাতের ওপর দাড়িয়ে আছে একটা টুয়েলভ সীটার হেলিকপ্টার | 
আলো দেখে ল্যান্ড করতে অসুবিধা হয়নি কোনও | হেলিকপ্টারের পাইলট কেবিনে 
লালা কে হজ লারা দেব বাজে রিড ররর ৰলে লাহে 

{ 


ক দৃষ্টি বুলাল রানা চারপাশে। আর একটি প্ৰাণীও নেই ছাদের ওপর ৷ 
পিস্তলটা HITS কামড়ে ধরে বুকে হেটে এগোল রানা । মাথাটা নিচু করে ৷ 
চার হাত-পত্রয়ে এগোচ্ছে সে মত | হেলিকপ্টারের গায়ের সঙ্গে সেটে 


পারল সে রানাকে | মুখে হাতে কালি মেখে ভূত হয়ে এসেছে রানা, কিন্তু মুহূর্তে 
চিনতে পারল ওকে | হা হয়ে গেল ওর মুখ ।.মরেনি তাহলে রানা! ঝট করে 


“রানা! এসেছ তুমি, রানা! আমাকে নিয়ে চলো এখান থেকে, রানা । 
CIS: GIS” আর বলতে পারল না অনীতা, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। 

কোন কথা না বলে ঝপ্‌ করে বসে পড়ল রানা অনীতার পাশের একটা সীটে। 
বাম হাতে অনীতার হাতের বাধন খুলবার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু চোখ দুটো স্থির 
হয়ে রয়েছে ওর পাইলট কেবিনের দরজার ওপর । ডান হাতে ধরা পিস্তলটাও। 
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খুলে গেল কেবিনের দরজা। এগিয়ে আসছে কবীর চৌধুরী। অনীতার গলার 
আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সে, কিন্তু কথাগুলো নিশ্চয়ই পারেনি। ডান হাতে 
পিস্তল আছে অবশ্য, কিন্তু নলটা নিচের দিকে | কবীর ঠিক কপাল বরাবর 
লক্ষ্য স্থির করল রানা, আরও কয়েক পা এগিয়ে আসবার সুযোগ দিল, তারপর গন্তীর 
কণ্ঠে বলল, ‘মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও, কবীর চৌধুরী |’ 


দশ 


“রানা! 

থমকে দাড়িয়ে পড়ল ১7১১ পু 
পেরেছে সে-ও | তুমি". মম ৭ লে এলে ডি করে! অসম্ভব.. 

“পিস্তলটা ফেলে দাও হাত থেকে। তারপর পিছন ফিরে দাড়াও ৷’ আদেশ 


‘ARTA?’ 

“নইলে আগামী দশ সেকেন্ডের মধ্যে গুলি করব। দশ সেকেন্ড সময় দিলাম, 
বীর চা ওজৰ, --বেছে নাও যেটা খুশি ৷’ 
হাহা হাসল পাচ ম 


ই লু কঠিন হয়ে বীর 
চৌধুরীর কণ্ঠ | ‘পিস্তলটা ৪৮০4 


K 'না। এবার আর তোমার ফাদে পা দেব না আমি, কবীর চৌধুরী ৷’ উঠে 

দাড়াল রানা । ‘যতক্ষণ তোমার কপাল বরাবর ধরা আছে আমার এই পিস্তল 
ততক্ষণ করবার সাহস হবে না তোমার । যেই পিস্তল ফেলে দেব, ওমনি গুলি 
করবে তুমি আমাকে । আমি জানি, কোন ফাটাবে না তুমি ওই 
বোতল | আজ সন্ধ্যায় সেকথা জানতাম না এখন জানি। খেপা 
লোকের অভিনয় করে তুমি আমার মনেও খানিকটা ভয় দিয়েছিলে ৷ কিন্তু 
এখন পরিষ্কার জানি আমি, মরবার সাহস তোমার নেই ৷ নিজের প্রাণটা তোমার 
কাছে অত্যন্ত প্রিয়, কোন অবস্থাতেই সেটা বিসর্জন দেয়ার কথা কল্পনাও করতে 


পারবে না I 
টা রানা! প্রয়োজন পড়লে সত্যিই ব্যবহার করব 
ক কুট কোন ই মা 


ডক্টর শরীফ এক সপ্তাহ আগে। সবটুকু ভ্যাকসিন আমি চুরি করে সঙ্গে নিয়ে 
এসেছি | আমার আর অনীতার শরীরে রয়েছে সেই প্রতিষেধক । যদি সমস্ত পৃথিবী 
ধ্বংস হয়ে যায়, আমরা দু'জন হব আগামী পৃথিবীর আযাডাম জ্যান্ত ঈভ। ইচ্ছে 
করলে অনীতার হাতে টিকার দাগ দেখতে পারো ৷" 

এবং সেই ফাকে তুমি আমার বুকের মধ্যে গোটা দুয়েক বুলেট ঢুকিয়ে দিতে 
পারো।' 

‘তোমার যা খুশি ভাবতে পারো | আমার কথা বিশ্বাস করলে করো, ইচ্ছে 
করলে না করো | কিন্তু শেষ বারের মত 

< কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে কান খাড়া করল কবীর চৌধুরী ৷ দ্বিতীয় 

বারের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখ৷ ‘কিসের শব্দ! কিসের শব্দ ওটা!" 

রানাও শুনতে পেয়েছে শব্দটা ৷ শান্ত কণ্ঠে বলল. কেন. বোঝা যাচ্ছে না? 
আমার তো মনে হলো ওটা Merlin Mark 2 মেশিন কারবাইনের শব্দ ৷ তোমার 
কি মনে হয়?’ 

“মেশিন কারবাইন! কি বলছ তুমি!" 

“বলছি, তোমার সব ক'টা চ্যালাকে বন্দী করা হচ্ছে এখন। হয়তো কেউ 
বোকামি করে বাধা দিয়েছিল_কপাল খারাপ তার। খবরদার! 

উত্তেজনার বশে এক পা এগিয়ে এসেছিল কবীর চৌধুরী, থমূকে দীড়াল ৷ “বন্দী 
করা হচ্ছে! কাকে বন্দী করা হচ্ছে? 
এক্সপার্টদের। যাদের জন্যে অপেক্ষা করছ তুমি দশ তলার AICS বসে | এত সহজে 
ভুলে গেলে ওদের কথা?" 

*জানো তাহলে তোমরা সব!'_ফ্যাসঞ্ষেসে অস্ফুট কণ্ঠে বলল কবীর 


চৌধুরী ৷ 
'জানি। প্রথম দিকে বোকা বানিয়েছিলে তুমি আমাদের ৷ বার বার রিসার্চ 
সেন্টার ধ্বংস করে দেয়ার আদেশ. পতেঙ্গায় ডেমোনস্ট্রেশন ইত্যাদি দেখে সবার 
ধারণা হয়েছিল এটা নিশ্চয়ই কোন খেপা লোকের কাজ ৷ লোকটা জানে না যে 
টক্সিন ভেবে যে বোতলগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে সে, তার মধ্যে তিনটে 
বোতলে আছে গোটা পৃথিবী ধ্বংস করে দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন ভাইরাস 
কালকুট--একরাঁ ভেবে শুধু আমাদেরই নয়, পিলে চমকে গিয়েছিল পৃথিবীর 
প্রত্যেকটি মানুষের | এ বাপারে তোমার প্রশংসীই করতে হয় । সবাই মনে করেছে 
আজ রাত বারোটায় মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া আর জিয়া এভিনিউ-এ আরেকটা 
ভাইরাসের বোতল ফাটানো হচ্ছে খেপা লোকটার আদেশ মাফিক রিসার্চ 
সেন্টারটা ধ্বংস করে দেয়া হয়নি বলে । সবই ঠিক ছিল প্ল্যান অনুযায়ী, শুধু আমার 
৯5১4৭ বুলি ং 
র পিছনে খেপা লোকটার কেবল একটি মাত্রই উদ্দেশ্য 
আছে--সেটা হচ্ছে একটা বিশেষ দিনে এই বিশেষ এলাকা থেকে সমস্ত মানুষকে 
অপসারণ করা ৷ সম্পূর্ণ ফাকা. জনশূন্য করতে চেয়েছিলে তুমি এই এলাকাটাকে, 
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কবীর চৌধুরী ।' হাসল রানা ৷ ‘কারণ ঢাকার সব ক'টা বড় বড় ব্যাঙই রয়েছে এই 
এলাকার মধ্যে । কোটি কোটি টাকার দেশী বিদেশী , সোনা আর সেফ 
ডিপোজিট থেকে ছিনিয়ে নেয়ার প্ল্যান ছিল তোমায় আজ রাতে । 


করতে পারবে তোমার দলবল ৷ যদি গোপন কোনও অটোমেটিক: ব্যবস্থা 
থাকে তাহলে সিগন্যাল পেয়ে ছুটে আসতে পারে MTA DAR ভয়ে এই এলাকায় 
ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল তোমাকে 1 এবার বুঝতে 
পারছ, অ৷মরা সবকিছু জানি কিনা?’ 

বুঝতে পেরেছে কবীর চৌধুরী | বিকৃত রূপ ধারণ করেছে ওর চোখ মুখ তীর 
ঘৃণা আর প্রতিহিংসায়। 

বলেই চলল রানা । ‘পাকিস্তান এয়ার লাইনসের এই পাইলটকে জবরদস্তি 
ধরে আনা হয়েছে, পিস্তল দেখিয়ে ল্যান্ড করতে বাধ্য করা হয়েছে এই বাড়ির 
ছাতে | রাত একটার মধ্যে সবার এখানে পৌছে যাবার কথা | সমস্ত মাল 


৮১৯৮4178857 
প তা দিচ্ছ তুমি । বাহ্‌, চমৎকার প্ল্যান! কিন্তু দু 

মত দু'চারজ্জন হারামী লোক আছে যারা তোমার মত নিরীহ লোকের সুখ সহ্য 
করতে পারে না, HATH মরে যায়, আদা-নুন-জল খেয়ে পিছনে লাগে ।' 

‘ধরা পড়েছে ওরা?’ প্রশ্ন করুন কবীর চৌধুরী । 

“তোমার দুইশো লোকের প্রত্যেকে ধরা পড়েছে। রাত এগারোটা সময় 
পুরো এলাকাটায় ছড়িয়ে পড়েছে Merlin সাব-মেশিনগান হাতে পাচশো হাইলি 
ট্রেইন্ড স্পেশাল কমান্ডো ফাইটার । কেউ বাধা দিলেই খতম করে দেয়ার আদেশ 
আছে ওদের ওপর | কিছুক্ষণ আগে যে শব্দটা শুনলে, কেউ হয়তো বাধা দিয়েছিল, 
শেষ হয়ে গেল সে।' 
কেবিনের মান আলোয় জুল জুল করছে কবীর ' SOND লেন্স লাগানো 
চোখ। সর্ব শরীর থর থর করে কাপছে উত্তেজনায়। পপ 
আশা-ভরসা নিঃশেষ হয়েছে ওর। বেপরোয়া একটা ভঙ্গি ফুটে ওর 
চেহারায়। 
মৃদু হাসল রানা ৷ ‘এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আত্মসমর্পণ করাই এখন 

কাজ?’ 

‘ary উন্মাদের মত চিৎকার কবে উঠল কবীর চৌধুরী। ‘শেষ চেষ্টা করে 
দেখব আমি ।' চট্‌ করে চাইল সে একবার প্যাসেঞ্জার্স কেবিনের খোলা দরজার 
দিকে | চাপা কর্কশ স্বরে আদেশ করল সে রানাকে, ‘বন্ধ করো | বন্ধ করো ওই 
দরজা ৷ নইলে ফাটিয়ে দেব আমি এই বোতল!" বাম হাতটা মাথার উপর তুলে 
এগিয়ে এল সে আরও দুই পা | মাতালের মত টলছে। 
রানা বুঝল, জীবনের চরম সাফল্যের মুখে এসে সবকিছু ভেস্তে যাওয়ায় 
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A ১৯৮০০ এখন করতে পারে না সে এমন কাজ 
রি cease : কালকটের বোতল ফাটিয়ে দেওয়া তার 

ই বা কিন্তু তার চোখ এবং 
পিস্তল স্থির রইল কবীর চৌধুরীর দিকে। টান দিয়ে স্নাইডিং ডোরটা বন্ধ করে দিল 
TAI 

০8 ‘এবার তোমার পিস্তল, রানা! ফেলে 
দাও ওটা | 

‘অসম্ভব!’ বলল রানা ৷ তেমন জোর পেল না গলায়। সত্যিই কি খেপে 
উঠেছে, নাকি অভিনয় করছে চৌধুরী? বলল, “পিস্তল ফেলে দিলেই পালিয়ে 
যাবে তুমি আমাদের দুইজনকে শেষ করে দিয়ে । যতক্ষণ আমার হাতে এই WHT 
আছে ততক্ষণ পালাবার কোন উপায় নেই তোমার, কবীর এ 
আনমনে আনার, মৃত্যুর অনেক আগেই মৃত্যু ঘটবে ডোমার গু খেয়ে | পিস্তল 
t I 
তা PAA জা তারার ae রো দফার দয় 

! ফেলো 

মাথা নাড়ল রানা | কণ্ঠে কি যেন চিৎকার করে উঠল কবীর চৌধুরী, 
তারপর মাথার উপর থেকে দ্রুতবেগে নেমে আসতে আরম্ভ করল ওর বাম হাত। 
বিরত বালা রা রিটন এক পা এক 
এ Tee ee ea ক | অন্ধকার হয়ে গেল 
কেবিনটা, hig ই বালক চল আৰো দেখা দোল মুখে | প্ৰচণ্ড শব্দ 

নর ভি উঠল অনীত TARE ভৈলে 


ঘাড়ের উপর ঠেসে ধরা আছে আমার পিস্তল। তিন সেকেন্ড পর 

দ্রিগার টিপব আমি ৷’ 

টি 

“ঠিক আছে, তুমিই জিতলে, কবীর চৌধুরী ৷’ 

“দরজার বাম পাশে সুইচ আছে, টিপে দাও ওটা 1’ 

সুইচটা খুজে পেয়ে টিপে দিল রানা-_উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল 
রা রা নারি 

লাফিয়ে সরে গিয়েছিল সে ৷ অনীতার ঘাড়ের উপর থেকে পিস্তলের মুখটা 
55555475550 


পিছনে সরে যাও ৷ পিস্তল থেকে যতটা সম্ভব দূরে 

পিছিয়ে গেল রানা । নিন এতে তুলে fon জেরার নি 
পকেটে রেখে দিয়েছে সে কালকূটের বোতল । দুই হাতে দুই পিস্তল নিয়ে সোজা 
হয়ে দাড়াল সে এবার | ‘চলে এসো ৷ পাইলটের কেবিনে ৷’ 

হাত-পা বাধা অবস্থায় বসে আছে পাইলট তার সীটে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে । রানা 
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লক্ষ করল কপালের একপাশ উঁচু হয়ে ফুলে আছে পাইলটের ডান গালে বিচ্ছিরি 
একটা ক্ষতচিহ্ন, রক্ত ঝরছে সেখান থেকে। 

‘বসে পড়ো কো-পাইলটের সীটে।' হুকুম করল কবীর চৌধুরী | ‘হাত-পায়ের 
বাধন খুলে দাও ওর ৷’ 

নীরবে আদেশ পালন করল রানা । পিস্তলের নল দিয়ে টোকা মারল কবীর 
চৌধুরী পাইলটের মাথায়। তারপর আদেশ করল, “আকাশে তুলে ফেলো 
হেলিকপ্টার।' 

‘আকাশে?’ বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল রানা কবীর চৌধুরীর মুখের দিকে । 
“তোমার ডাকাতি করা একশো সাত রাজার ধন ফেলেই পালাবে?" 

‘যা কন্তুব তা দেখতেই পাবে । বাজে কথা বলে বিরক্ত কোরো না, রানা ।' 

গৌজ হয়ে বসে রয়েছে পাইলট | আদেশ পালনের কোন রকম আগ্রহই দেখা 
গেল না তার মধ্যে | আর একটা টোকা দিল কবীর চৌধুরী ঠিক একই জায়গায়। 
Merlin সাব-মেশিনগানের মত একটানা অবিশ্ৰাম fet সেকেড অকথ্য গালিবধণ 
করল পাইলট ইংরেজী-বাংলা-উর্দু মিশিয়ে। তৃতীয়বার টোকা দেয়ার জন্যে কবীর 


বাম হাতের কোমরে 
ছোট স্টীলের বাক্স উঠিয়ে রানার হাতে দিল কবীর চৌধুরী। এবার একটা চামড়ার 
তা তাৰ), 


জা ভার 
পারবে কেন সাবধান হতে বলছি ।' 
বোট ই কৰে উঠন না রর বুকের ভিতরটা | খড়ের মধ্যে সাজানো 
দুটো বোতলের মাথায় নীল প্লাস্টিক 
| ৰ lg আর তিনটের মাথায় লাল প্লাস্টিক সীল-- ওওুলোঁ বটুলিনাস 
টক্সিন অতি সাবধানে একটা একটা করে সাজিয়ে রাখল রানা ওগুলো স্টীল রডের 
লাইনিং দেয়া চামড়ার ব্যাগের মধ্যে প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা তুলো 
মোড়া ঘর আছে ব্যাগের মধ্যে | আরেকটা কালকৃটের বোতল বের করে রানার 
হাতে দিল কবীর চৌধুরী ৷‘মোট হলো ছয়টা ৷ এই সামান্য কাজটুকু করতেই ঘেমে 
রানা-_ঘাম মুছল কপালের | অনুভব করল, আতঙ্কিত দৃষ্টতে চেয়ে আছে 
পাইলট বোতলগুলোর | বুঝল, এর মাহাত্ম জানা আছে র। ফিরিয়ে 
দিল ব্যাগটা রানা কবীর চৌধুরীর হাতে ৷ 
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চমৎকার!" ব্যাগটা নিয়ে হাত বাড়িয়ে প্যাসেঞ্জাৰৃস্‌ কেবিনের একটা সীটের 
ওপর রাখল কবীর চৌধুরী | তারপর কোমরে গোজা পিস্তলটা আবার হাতে নিল। 
‘এবার তোমাকে মেজর জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে দু' চারটে কথা বলতে 
হবে।' 

“নিয়ে এসো তাকে, বলছি |” 

“নিয়ে আসতে হবে না, রানা, এখানে বসেই দিব্যি আলাপ করতে পারবে তার 
সঙ্গে ! অয়্যারলেসের মাধ্যমে" পাইলটের দিকে ফিরল কবীর চৌধুরী । ‘এই 
বাড়িটাকে কেন্দ্র করে চক্কর দিতে থাকো তুমি । অন্ধকার এলাকার বাইরে যাবে 
না। খানিক পরেই নেমে আসব আমরা আবার এই ছাদের ওপর ।' 

‘আমি অয়্যারলেস অপারেট করতে পারি না।' বলল রানা | 

“পারো | হয়তো ভুলে গেছ, কিন্তু মনে পড়ে যাবে এক্ষুণি। এত বছর ধরে যে 
লোক স্পাইং করছ, দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুঃসাহসিক আ্যাসাইনমেন্ট 
নিয়ে, তার পক্ষে অয়্যারলেস্র অপারেট না করতে পারাই তো স্বাভাবিক_তাই না? 
ঠিক আছে, এক মিনিট সময় দেয়া যাচ্ছে, মনে করবার চেষ্টা করো । যদি বলো যে 
প্যাসেঞ্জার কেবিন থেকে একটা নারী কণ্ঠের আর্তনাদ না শুনতে পেলে কিছুই 
তোমার মনে পড়বে না, তাহলে সে ব্যবস্থাও করতে পারি।' 

“কি বলতে হবে মেজর জেনাবেলকে?' তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা । 

‘এই তো, বেশ, পথে এসে THY প্রশংসা না করে পারছি না, সাধারণ একজন 
আর্টস ধ্যাজুয়েটের তুলনায় তোমার মাথাটা কিন্তু বেশ পরিষ্কার, মাসুদ রানা । 
যাক, মেজর জেনারেলকে জানাতে হৰে যদি এই আমার সমস্ত লোককে 
চোরাই মাল সহ মুক্তি না দেয়া হয় তাহলে বটুলিনাস ফেলব আমি ঢাকার 
ওপর। কোনও জায়গায় না, যে-কোনখানে। তাতেও যদি কাজ না হয়, 
তাহলে কানকুট ফেলতে বাধ্য হব আমি। কেবল মুক্তি দিলেই চলবে না, সমস্ত 
পুলিস এবং সন্গিয়ে নিতে হৰে নিচের এই এলাকা থেকে । এদের কাজে 
কোন রকম বাধা দেবাব চেষ্টা করলেই বিনা দ্বিধায় ভাইরাস কেলব আমি আকাশ 
থেকে । FAR?’ 

উত্তর দিল না রানা বেশ কিছুক্ষণ । উইল্ডস্ক্ৰীন ওয়াইপার পেরিয়ে বাইরের 
অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর নিষ্প্ৰভ কণ্ঠে বলল, “বুঝেছি ।” 

“বেপরোয়া লোক আমি, রানা । প্রয়োজন হলে পশুর মত হিংস্র হয়ে উঠতে 
পারি। এত দিনের এত সাধনার পর আজ আমার উচ্চাকাঞ্ষার চরম শিখবে 
আরোহণের শেষ সুযোগ আমি কোন মূল্যেই হারাতে পারি না। ব্যাঙ্কের টাকা- 
পয়সা, ধন-দৌলত আমাকে সেই চরম সাফল্যের পথে এগিয়ে দেবে মাত্র এগুলো 
আমার আসল লক্ষ্য নয়। আসলে সমস্ত পৃথিবীটা আমার পায়ের তলায় নিয়ে আসব 
আমি ভয় দেখিয়ে ৷ আমার ইচ্ছেমত চলবে পৃথিবী । কল্পনা করতে 
পারো? আই শ্যাল বি দ্য ওনলি মোনার্ক অভ দিস ওয়ার্লড! St মোনার্ক! যদি এই 
লক্ষ্য অর্জন করতে না পারি, পৃথিবীটা ধ্বংস করে দিতে আমারু কিছু মাত্র দ্বিধা হবে 
না। বিশ্বাস করো এ কথা?' 
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“ofa | তোমার মত পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়" 

‘কাজেই মেজর জের্মারেলের বিশ্বাস উৎপাদন করতে হবে তোমাকে ৷’ 

“চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু অন্য কারও বিশ্বাসের ওপর গ্যারান্টি দিতে পারি 
না।' 

“পারলেই মঙ্গল হবে তোমাদের নইলে আমি আর অনীতা একা হয়ে যাব 
এই পৃথিবীতে | কালকুট ফাটিয়ে দিলেও বেঁচে থাকব শ্বামরা--আ্যাডাম SNS FS | 
কল্পনা করতেও রোমাঞ্চ অনুভব করছি আমি, এই বিশাল পৃথিবীতে আমি আর 
অনীতা ৷ একা! ঢেউ উঠছে বিশাল সাগরে. FHA উঠছে অরণ্য কাপিয়ে-কেউ 
রন আর এক নারী ৷ মানুষ সৃষ্টি করব আমরা আগামী পৃথিবীর 


| তিক্ত হাসি হাসল রা আনলো যদি সব কটা সয়ে হয়? 

“তাহলে তাদের গর্ভে হবে।' 

স্তব্ধ হয়ে গেল রানার হাসি উত্তর শুনে | উন্মাদ ছাড়া আর কোন টাইটেল দেয়া 
যায় না লোকটাকে। দুর্দান্ত প্রতিভাধর এক উন্মাদ ৷ 

কয়েক AIAG নাড়াচাড়ার পর ওয়েভ-লেংখ ঠিক করে নিয়ে সিগন্যাল দিল 

রানা পি. সি. আই. হেড অফিসে ৷ বলল, 'রানা স্পীকিং। আর্জেন্ট, ইম্পরট্যান্ট 
Teo cance 

তিন সেকেন্ড পর স্বয়ং মেজর জেনারেল রাহাত খানের কণ্ঠস্বৰ ভেসে এল 
এয়ার ফোনে। 

কোথা থেকে বলছ তুমি, রানা 

oe অনীতা, ক্যাপ্টেন..." পাইলটের দিকে 
চাইল রানা । 

“ইসলাম ৷’ রুক্ষ কণ্ঠে বলল পাইলট | 

ক্যাপ্টেন ইসলাম আর আমি আছি এই হেলিকপ্টারে হেরে গেছি আমি, 
স্যার ৷ দুই হাতে পিস্তল নিয়ে দাড়িয়ে আছে কবীর চৌধুরী | একটা মেসেজ আছে 
eal" 

হেরে গেছ! অস্ফুট আবছা কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন বৃদ্ধ এই, দুটো শব্দ । 
অসহায় একটা হতাশ ভাব ফুটে উঠল তার কণ্ঠে ৷ "পারলে না, রানা?" 

‘না. স্যার, পারলাম না। মেসেজটা বলছি, স্যার।' গড় গড় করে বলে গেল 
রানা কর চৌধুরীর বক্তব্য এবং হুমকি । 

‘ধোকা দিচ্ছে না "তা? 

‘না, সার । এ এপারে ও বদ্ধ পরিকর ৷ লক্ষ্য অর্জন করতে না পারলে 
পুথিবীটা ধ্বংস করে দিতেও fee করবে না ও ৷ ঢাকা শহরের এগারো লক্ষ মানুষের 

নির্ভর করছে এখন আপনার সিদ্ধান্তের ওপর ৷’ 

“ভয় পেয়েছ তুমি, রানা ।' কোমল কণ্ঠে বললেন মেজর জেনারেল! 

‘জি. স্যার, ভয় পেয়েছি কিন্তু ভয়টা কেবল নিজের জন্যেই নয় ।' 

‘বুঝলাম কয়েক মিনিট পরে কল করছি আবার ' 


কা 
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এয়ার ফোনটা কান থেকে সরিয়ে কবীর চৌধুরীর উদ্দেশে বলল রানা, 'উনি 
এক্ষুণি কোন জবাব দিতে পারছেন না সিদ্ধান্ত নেবার আগে দু একজনের সঙ্গে 
আলাপ করতে হবে ওকে |’ 

‘তা তো হবেই ৷’ মাথা ঝাকাল কবীর চৌধুরী ৷ প্যাসেঞ্জার্স কেবিনে যাবার 

খেলা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাড়িয়েছে সে এখন ৷ মুখে আত্মবিশ্বাসের হাসি৷ 
কি Fron হিপ: আলাপের ফল কি দীড়াবে জানা আছে তার। 

এমন কিছুই এসে যাবে না। আমার প্রস্তাবে রাজি হতেই হবে 
উড নিসা 

রানাও জানে, কবীর চৌধুরীকে ঠেরাবার উপায় নেই, রাজি হতেই হবে ওর 
প্ৰস্তাবে ৷ কবীর চৌধুরীর জয় আজ সুর্টিশ্চিত। শুধু-. ‘ক্ষীণ একটা আশার আলো 
দেখতে পাচ্ছে যেন সে! কিন্তু একি সম্ভব? চেষ্টা করে দেখবে সে একবার? 

খড়খড় করে উঠল হাতে ধরা এয়ার ফোনটা ৷ চট্‌ করে কানে লাগাল রানা 
হাস রর 

উনি, “কবীর চৌধুরীকে বলে দাও, রানা, রাজি আছি আমরা ৷’ 

' জি, স্যার। এ জন্যে আমি দুঃখিত, স্যার।' বলল রানা । 

তোমার সাধ্যমত ও করেছ। দোষ তোমার নয়। অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার 
চাইতে নিরীহ জনসাধারণকে রক্ষা করাই আমাদের এখন প্রধান কর্তব্য ।' 

পিস্তলের নল দিয়ে টোকা দিল কবীর চৌধুরী রানার মাথায়। 'কি ব্যাপার? কি 
বলছে ব্যাটা?" 

“রাজি আছেন।' বলল রানা সামলে নিয়ে। 

“গুড | চমৎকার ৷ এবার জিজ্ঞেস করো কতক্ষণ লাগবে আমার লোকজন 
টিজার জিত eee রতয় 
নিতে | 

জিজ্ঞেস করবার আগেই উত্তর দিলেন রাহাত খান, “আধ ঘণ্টা ৷’ কবীর 
চৌধুরীর কথা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছেন তিনি। রানা জানাল ওকে উত্তরটা ৷ 

রাতে রাজার রাত 


সেই বাড়িটার 

হেলান দিয়ে দাড়াল কবীর চৌধুরী! তির নিও যে দেরি 
হয়ে গেল আধঘট্টা, ঠিক আছে, এমন কিছুই অসুবিধে হবে না এতে । তুমি কল্পনাও 
করতে পারবে না, রানা কি আনন্দ হচ্ছে এখন আমার ৷ সর্বশক্তিমান মনে হচ্ছে 
নিজেকে | আজ রাত আমার জয়ের রাত ।' 

‘এবং আমার পরাজয়ের ।' তিক্ত, কৰন্ত ভঙ্গিতে বলল রানা । 

‘ঠিক বলেছ। আমার জয় আরও মহিমা মণ্ডিত হয়েছে তোমার মত একজন ধূর্ত 

পরাজিত করতে পেরে । আনন্দ রাখবার জায়গা নেই আজ আমার ৷ 

উপায় থাকলে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দিতাম আমি তোমাকে ।' ' 

“আপাতত একটা সিগারেট দিলে অর্ধেক রাজত্ব না পাওয়ার শোকটা ভুলতে' 
পারি। আপত্তি আছে?’ 
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‘মোটেই না। কোন আপত্তি নেই ৷’ বাম হাতের পিস্তলটা কোটের পকেটে 
রেখে এক প্যাকেট পলমল আর একটা ম্যাচ ছুড়ে দিল সে রানার কোলে। 
সিগারেট ধরিয়ে ফেরত দিল ওগুলো রানা, তারপর রাইরের অন্ধকারে চোখ রেখে 
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রানা মোত পেয়ে 
হেলিকপ্টারটা, উঠে গেল বেশ খানিকটা ৷ ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা কবীর 
চৌধুরীর দিকে উদ্ধি্ দৃষ্টিতে “বসে পড়ছ না কেন কোথাও? আর দাড়িয়ে থাকতে 
হলে একটা কিছু ধরে দাড়াও | হেলিকপ্টারটা হঠাৎ কোন এয়ার পকেটে পড়লেই 
টাল সামলাতে না পেরে ওই ব্যাগের ওপর পড়ে এক আধটা বোতল ভেঙে ফেলবে 
তুমি দেখতে পাচ্ছি।' 

‘নিশ্চিন্তে থাকো তুমি, ঘাবড়িয়ো না।' বলল কবীর চৌধুরী মৃদু হেসে। দরজার 
গায়ে আরেকটু হেলে দাড়াল সে আরাম করে । দুই হাতে দুই পিস্তল। ‘এ রকম 
ওয়েদারে এয়ার পকেট থাকে না | আমি যখন লেভিটেটেড এয়ারক্রাফট তৈরির স্বপ্ন 
দেখছিলাম, তখন এ সম্পর্কে কিছু পড়াশুনো করতে হয়েছিল আমাকে | এই ধরনের 
ওয়েদার-'” 

একটি কথাও ঢুকছে না রানার কানে | আড়চোখে চেয়ে আছে সে ক্যাপ্টেন 
ইসলামের দিকে | ঘাড়টা কিছুমাত্র না নেড়ে তেরছা চোখে চাইল ইসলাম রানার 
face | পিছন থেকে টের পেল না কবীর চৌধুরী। ডান চোখটা টিপল একবার 
১৫৮4758৮5১5 
ইশারাই কাফি। যন্ত্রপাতি থেকে ডান হাতটা সরিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে নিজে 
উরুর উপর রাখল ক্যাঞ্টেন। যেন উরুর উপর আনমনে হাত বুলাচ্ছে এমনি ভাবে 
আঙুলগুলো সোজা রেখে এগিয়ে নিয়ে গেল সে হাতটা হাটুর কাছে, হাটু পেরিয়েই 
ঝপ্‌ করে আঙুলগুলো নেমে গেল নিচু দিকে OY ৷ 

রানার পক্ষেও ইশারাই কাফি। বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আনমনে 
মাথা নাড়ল সে দুইবার | জয়ের উল্লাসে এসব কিছুই লক্ষ করল না কবীর চৌধুরী, 
বক্তব্য শেষ করল “কাজেই ভয় নেই তোমার, রানা' দিয়ে | 

‘ঠিক আছে ।' জবাব দিল রানা। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে এবার । 
“অনীতার ওই অবস্থা করেছে কে, কবীর চৌধুরী? Gis. 2” 

‘SBS | ও একটা আস্ত জানোয়ার | বহু রকম জানোয়ারের গল্প 
তোমাকে শোনাতে পারি আমি, রানা ৷ GES অব বিচিত্র প্রাণী । মানুষের চেয়েও 
বুদ্ধিমান জন্তু আছে এই পৃথিবীতে, এমন মশা আছে যারা কোনদিন কামড়ায় না, 

পোকা আছে, খাড়া অবস্থায় সাতার কাটে এমন মাছ আছে, এমন 
পাখি আছে যারা পিছন দিকে ওড়ে, লোমশ জন্ত আছে যারা ডিম পাড়ে, এমন 
বলে। কিন্তু গুস্তভের মত এমন বিচিত্র আর ভয়ঙ্কর জানোয়ার আর হয় না। 


নড়ে উঠল ক্যাপ্টেন ইসলামের ঠোট নিঃশব্দে রানা বুঝল, নীরবে যৈ কথাটা 
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নেড়ে সম্মতি জানাল সে ' পরমৃহর্তেই ঝপ্‌ করে নিচু হয়ে গেল হেলিকপ্টারের 
মাথা ৷ আচমকা ডাইভ দিল নিচের দিকে ৷ হুমড়ি খেয়ে পড়ল এসে কবীর চৌধুরী 
রানার ঘাড়ে। ' ত 

ঝট করে ঘুরে উঠে দাড়াতে গেল রানা, তার আগেই এসে পড়ল কবীর 
চৌধুরী | ঠিক জায়গা মত পড়ল না রানার ঘুসিটা, একটু উঁচু হয়ে পাজরের ওপর 
পড়ল 'ইক' করে উঠল কবীর চৌধুরী প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে BE হাতের পিস্তল ছিটকে 
গিয়ে পড়ল ইনস্টুমেন্ট প্যানেল আর উইন্তস্ত্রীনের ওপর | 

বুঝে ফেলেছে কবীর চৌধুরী ব্যাপারটা ৷ দমাদম মেরে চলল সে রানাকে । 
হিংস্র উন্মত্ত জানোয়ার হয়ে উঠেছে সে হাত-পা-কনুই-হাট্ু-দাত_ সব ব্যবহার 
করছে সে | মাঝে মাঝে আহত জানোয়ারের মত গর্জন করছে। বৃষ্টির মত বর্ষণ 
করছে সে কিল-ঘুসি. রানার প্রবল প্রতি-আক্রমণ ধাহ্যই করছে না। কল্পনাও 
করতে পারেনি রানা, এমন ভয়ঙ্কর অসুরের শক্তি থাকতে পারে কবীর চৌধুরীর 
হাতি সৰ্বস্ব শরীরে | নাক-মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেছে রানার--ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে 
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রচোধুবা। 

, পিছন পিছন ধাওয়া করল রানা। এখনও ডাইভ দিয়ে নিচের দিকে চলেছে 
হেলিকপ্টারটা, পিছন দিকটা উঁচু । সীট ধরে ধরে এগিয়ে চলেছে কবীর চৌধুরী 
পিছন দিকে বহু কষ্টে। মাধ্যাকৰ্ষণ নিচের দিকে টানছে ওকে । তাছাড়া মাত্র 
একটা হাত ব্যবহার করতে পারছে সে--অপর হাতে ধরা আছে ভাইরাস ভর্তি 
চামড়ার ব্যাগটা ৷ প্যাসেঞ্জার্স্‌ কেবিনের মাঝামাঝ চলে গেছে সে। নিশ্চয়ই 
বাইরের দরজাটা খোলার চেষ্টা করবে সে এখন। বুঝে নিয়েছে সে হেলিকপ্টারের 
ভিতর এখন আর ভাইরাসের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই । এই হুমকিতে এখন আর কাজ 
হবে না। কারণ, ভাইরাসের আক্রমণে রানা এবং পাইলটের মৃত্যু যদিও বা হয়, 
কবীর টৌধুরীরও অব্যাহতি নেই ৷ পাইলটবিহীন হেলিকপ্টারটা ক্র্যাশ করলে মৃত্যু 
ঘটছে STAG | কাজেই ভাইরাসের বোতল নিচে ছুড়ে ফেলার হুমকি দেখাবে সে 
এবার। 

কবীর চৌধুরী যখন দরজার কাছে, রানা পৌছে গেছে কেবিনের মাঝামাঝি। 
দরজা খোলার চেষ্টা করছে কবীর চৌধুরী : হেলিকপ্টারের মাথাটা নিচু হয়ে থাকায় 
অসম্ভব জোর লাগছে স্লাইডিং-ডোরটা ধাক্কা দিয়ে খুলতে । ছয় ফুটের মধ্যে পৌছে 
গেল রানা ৷ এমনি সময় সোজা হয়ে গেল আবার হেলিকপ্টারটা | ঝটাং করে খুলে 
গেল 'দরজাটা, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল কবীর চৌধুরী ৷ ঝাপিয়ে পড়ল রানা ওর 
উপর। 

রানার একমাত্র লক্ষ্য কবীর চৌধুরী নয়, ভাইরাসের ব্যাগটা । দড়াম করে 
নাকের উপর একটা ঘুসি মেরেই হ্যাচ্কা টান দিয়ে ছিনিয়ে নিল ব্যাগটা' রানা । 
সে। রানার একহাত বন্ধ ৷ কবীর চৌধুরীর প্রবল আক্রমণ ঠেকাতে পারছে না 
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সে। 
নীরবে মেরে চলেছে কবীর চৌধুরী ৷ ঠোট দুটো ফাক হয়ে আছে ওর, দাতে 
দাত চাপা | হিংস্র জানোয়ার সে এখন নিঃশ্বাস বইছে প্রবল বেগে ৷ মার খেতে 
খেতে পিছিয়ে আসছে রানা । হঠাৎ লম্বা দুই হাতে গলা টিপে ধরে ঠেলে পিছনে 
নিয়ে চলল রানাকে কবীর চৌধুরী ৷ ডান পাটা কেবিনের দেয়ালে ঠেকিয়ে জোর 
পাওয়ার জন্যে পিছনে সরাল রানা । হতবাক হয়ে দেখছিল অনীতা ওদের উন্মত্ত 
যুদ্ধ, সংবিং ফিরে পেয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলণ কি যেন বলল সে চিৎকার করে, . 
বুঝতে পারল না রানা ৷ চোখে দেখতে পাচ্ছে না ও, কানেও শুনতে পাচ্ছে না ভাল 
মত। 
ফাকা! কিছুই ঠেকল না পায়ে ৷ রানার পিছনে কেবিনের দেয়াল নেই, আছে 
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আটকাল দরজার দুই পাশে । গলা টিপে ধরে ধাক্কা দিচ্ছে কবীর 
মারের ভান পাটি ভেতর বিয়ের EAE ৰা 
মারল সে রানার বাম পায়ে । দুটো পা-ই বেরিয়ে গেল রানার বাইরে। দড়াম করে 
আছড়ে পড়ল সে কেবিনের মেঝের উপর | নাক-মুখ-কপাল ঠুকে গেল মেঝেতে 
জোরে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি ব্যথা লাগল বুকের ভাঙা পাজরে। অসহ্য যন্ত্রণায় 
ককিয়ে উঠল রানা ৷ কনুইয়ের কাছে ACG গেছে হাতের চামড়া, কিন্তু হাত দুটো 
ছড়ানোই আছে এখনও, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত কোন রকমে আটকে আছে 
হেলিকপ্টারের ভিতর_নিচের অংশ ঝুলছে শূন্যে বৃষ্টিতে ভিজছে দেহের নিচে 
অংশ। 
জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে রানা, অন্ধকার হয়ে আসছে চোখ, কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে 
না সে আর। বাম পা-টা রানার কাধে ঠেকিয়ে ঠেলা দিচ্ছে: কবীর চৌধুৰী, ধীরে 
ধীরে একটু একটু করে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে রানার দেহের উপরের অংশ ৷ হাত 
দুটো ভাজ হয়ে আসছে ক্রমেই ৷ 
51557 
দেখাচ্ছে সব কিছুই | রানার মনে হলো দুইটা নম অনীতা, দুইজন কবীর চৌধুরীকে 
পাগলের মত এলোপাতাড়ি কিল-ঘুসি মারছে। কবীর চৌধুরীর চুল ধরে ঝুলে 
পড়েছে অনীতা, উন্মাদনীর মত কি যেন চিৎকার করে বলছে সে রানাকে । 
আবছাভাবে কানে এল রানার, অনীতা বলছে, “উঠে পড়ো, রানা, জলদি উঠে 
পড়ো পারছি না আর, বাচাও আমাকে, রানা ৷' 
নয় পিঠ দেখতে পাচ্ছে রানা, এক পা দুই পা করে পিছিয়ে আসছে 
সে খোলা দরজার দিকে। পূর্ণ সঙ্গ হয়ে উঠল বানা ৷ খোলা দরজা দিয়ে 
নিচে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে কবীর চৌধুরী ৷ উপরে উঠে আসবার 
চেষ্টা করল রানা। বেকায়দা অবস্থায় বুলে থাকায় শক্তি পাচ্ছে না সে। বাম হাতে 
আকড়ে ধরা চামড়ার ব্যাগটা আলগোছে নামিয়ে রেখে দুই হাতে ধরল এবার সে 
খোলা দরজার দুই পাশ। অমানুষিক চেষ্টায় বাম পাশে কাত হয়ে কোমর পর্যন্ত 
দেহের অর্ধাংশ তুলে ফেলল রানা হেলিকপ্টারের উপর পা দুটো উঠিয়ে আনছে 
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সে এবার। ঠিক এমনি সময় শেষ ধাক্কা দিল কবীর চৌধুরী অনীতাকে ৷ ডান পা-টা 
করল রানা ঠেকাবার জন্যে, দরজার কিনারায় শক্ত করে চেপে ধরল পা-টা। 
ৰ দুই উরুর পিছন দিকটা লাগল এসে রানার পায়ে। এতই জোরে থাকা 
কবীর চৌধুরী যে সামলাতে পারল না অনীতা, দুই পা শূন্যে উঠে গেল 
ওর, , রানার পায়ের উপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ওর নয় দেহটা 
বাইরের নিশ্ছিদ্র, নিকষ কালো অন্ধকারে । তীক্ষ্ণ একটা অপার্থিব চিৎকার উঠেই 
মিলিয়ে গেল তিন সেকেন্ডের মধ্যে ৷ 
CONG করে উঠে ঘসেছিল রানা, হাত বাড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করেছিল 
অনীতাকে--এখন স্তব্ধ বিস্ময় আর একরাশ অবিশ্বাস চোখে নিয়ে চেয়ে রইল সে 
নিচের দিকে | দম বন্ধ করে সে কি অপেক্ষা করছে অনীতার পতনের শব্দ শুনবে 
বলে? 
দড়াম করে প্রচণ্ড এক লাথি পড়ল রানার পিঠে। ঝট্‌ করে ফিরল সে পিছন 
দিকে। আবার পা তুলেছে কবীর চৌধুরী । দ্বিতীয় লাথিটা পড়ল রানার কাধের 
55751515555 ৰম গলি ৮4৬ 
হাটু পর্যন্ত কাঠের নকুল পা। ছুঁড়ে মারল্‌ সেটা রানা কবীর বুক লক্ষ্য 
করে। অবর্ণনীয় ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠল কবীর চৌধুরী | এক পায়ে টাল সামলাতে 
হারা? হুড়মুড় করে পড়ল মেঝের উপর ওর প্রকাণ্ড হাড্ডিসার 


ব্যাগটা দরজার পাশ থেকে তুলে নিয়েই ছুটল রানা পাইলট-কেবিনের দিকে। 
দুটো পিস্তল পড়ে আছে সেখানে। 
যেতে হলো না, প্যাসেঞ্জার্স্‌ কেবিনের মাঝামাঝি আসতেই 
পা 
পাইলটের হাতে ছেড়ে দিয়েই একটা পিস্তল য় নিয়ে সাহায্য করতে আসছিল 
সে রানাকে | রানাকে দেখেই ছুঁড়ে দিল সে | খপ্‌ করে শূন্যে ধরে ফেলল: 
রানা মুর ডাল ানর পিছ পিছ নট 
আসছে না রানার | আছড়ে-পাছড়ে চি 
পায়ে উঠে দাড়িয়েছে সে খোলা দরজার সামনে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে 
রানার দিকে টা হাত ওঠাল কৰীর চৌধুৰী নিষেধের ভঙ্গিতে (বীর স্থির কে 
বলল, ‘গুলি কোরো না, রানা ।' 

“নিতান্ত বাধ্য না হলে গুলি করব না আমি তোকে, শুয়োরের বাচ্চা ৷ জ্যান্ত 
চাই আমি তোকে ।' 

‘পাবে না।' করুণ হাসি হাসল সে। ‘স্বপ্ন আমার ভেঙে গেছে। শেষ পৰ্যন্ত 
হেরেই গেলাম তোমার কাছে, রানা । পারলাম না।' খোলা দরজা দিয়ে নিচের 
জব 
লা ১১ কোনদিন জ্বালাতে আসব না আমি তোমাদের ।' 

পাশ ফিরল কবীর চৌধুরী। পর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সে বাইরের 
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রানা শুনতে পেল সামনের কেবিন থেকে পাইলটের উত্তেজিত FAA | 
, দিস ইজ ক্যাপ্টেন ইসলাম স্পীকিং--.' অয়্যারলেসে খবর দিচ্ছে সে পাকিস্থান 
কাউন্টার ইন্টেলিজেঙ্গে। সবশেষে বলল, SINS আযান আযাম্বুলেস ফর মিস্টার মাসুদ 


এসে দাড়াল মেজর জেনারেল রাহাত খানের কামরার সামনে । পাশের কামরায় 
সোহানাকে না দেখতে পেয়ে একটু অবাক হয়েছিল, হঠাৎ থমকে দাড়াল সে তার 
কণ্ঠস্বর OTA | ইন্টারকমের মধ্যে দিয়ে ভেসে এল সোহানার -স্স্বর। 
‘অদ্ভুত সাহসী, স্যার ৷ 
রানা বুঝল বুড়োর ঘরে রয়েছে সোহানা ৷ ইন্টারকমের সুইচটা অন করা 
রয়েছে বলে ওর কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে এর থেকে | মেজর জেনারেলের 
ভেসে এল এবার। 
“আমার রানা শুধু একজন স্পাই নয়, সোহানা, ও একজন সতি)কারের 
মানুষ ৷ রানার মত এমন একটা উদার প্রাণ---' 
কি করবে ভেবে পেল না রানা। ওই রকম একটা কট্টর বুড়ো, ধমক ছাড়া 
একটি কথা বলতে জানে না যে, তার মুখে এই কথা! অদ্ভুত এক আনন্দ শিহরণ 
অনুভব করল সে বুকের ভিতর । সিক্ত হয়ে গেল ওর স্নেহ কাঙাল হাঁদয়। কিন্তু 
মম: চুপি কারও কথা শোনাও যায় না। চুকে পড়ল সে ঠেলে 
মুখে কি যেন বলছিলেন তিনি সোহানাকে. রানার দিকে চোখ পড়ল 
ওঁর, ১৯11 মিলিয়ে গেল হাসিটা ৷ রানা ভাবল ও 
বাবা, কাজ উদ্ধার হয়ে যেতেই আগের সেই সব ভঙ্গিমা শুরু হয়েছে দেখছি 


বুড়োর | 

“কি চাই?’ কট্মট্‌ করে চাইলেন তিনি রানার মুখের দিকে | 

‘ছুটি চাই, স্যার ।' মিনমিন করে বলল রানা ! 

‘কেন?’ 

‘কদিন'বিশ্ৰাম দরকার, স্যার। ঘুরে বেড়াতে চাই কিছুদিন 

কাচা-পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে দুই সেকেন্ড চিন্তা করলেন বৃদ্ধ! তারপর 
জিজ্ঞেস করলেন, “কয় দিন?’ 

‘এক মাস, স্যার ৷' 

‘ঠিক আছে, আযাপ্রাই করো, ধ্যান্ট করে দেব।' 


‘আর কিছু বলবে?' 
‘না, স্যার, এইজন্যেই এসেছিলাম ৷' ঘুরে দাড়াবার আগে বদ্ধকে স্মরণ করিয়ে 
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দিল রানা । ইন্টারকমের সুইচটা অন করা আছে, স্যার 

কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বৃদ্ধ রানার চোখের দিকে, সুইচটা অফ করে 
দিলেন বামহাতে | 

“তোমার কাজে আমি খুশি হয়েছি, রানা, যাও ৷ 
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ংস করে দেবে নাকি লোকটা? মাইক্রো- 
বায়োলজিকাল রিসার্চ সেন্টার থেকে চুরি 
গেছে কালকূট | ঘুরে বেড়াচ্ছে এক 
ক্ষ্যাপা লোক। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীকে 
হত্যা করার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ 
ভয় দেখাচ্ছে__তার কাছে নতি স্বীকার না 
করলে যেকোন মুহূর্তে ফাটিয়ে দেবে সে 
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